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মুখবন্ধ 


সারা পৃথিবীর পারমার্থিক গ্রন্থসন্ভারের মধ্যে একটি অনন্যসাধারণ 
প্রকাশনা_শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত ‘গোদ্ৰুম কল্লাটবী" গ্রস্থখানির 
মুখবন্ধ লিখে দেওয়ার সুযোগ আমাকে দেওয়া হয়েছে বলে আমি কৃতজ্ঞ এবং 
কৃতাৰ্থ বোধ করছি চল্লিশ বছরেরও বেশি উপদেশাবলী বিতরণের মাধ্যমে 
শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী যে প্রগাঢ় জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি আহরণ করেছেন, তারই 
ভিত্তি-সহায়তায় তিনি প্রত্যেকটি শ্রোকের সামগ্রিক এবং ভাবোদ্দীপক তাৎপর্য 
উন্মোচন করেছেন | 

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেভাবে পরম সত্যের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন, শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ছিলেন সেই ভাবধারায় স্বগীয় শক্তিসম্পন্ন বাৰ্তাবাহক ৷ 
ভাবসমৃদ্ধ খষিবর্গের প্রাচীন ভাবধারায় যেভাবে ভগবৎ-তত্বের বিশুদ্ধ, 
আদিপর্বের যথাযথ চেতনা সুসংরক্ষিত হয়ে থাকতো, সেইভাবেই যথাযথরূপে 
শ্রীভগবানের বিশুদ্ধ বাণী সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তিনি সর্বপ্রকার বৈষম্য 
এবং বিরুদ্ধাচরণ ছিন্নবিচ্ছি করে একজন নিভীক পারমার্থিক বিপ্লবী হয়ে 
উঠেছিলেন ৷ সম্লান্ত ব্রিটিশ রাজপুরুষাদি এবং রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন ব্রিটিশ 
মহিলাদি থেকে শুরু করে বনবাসী বাবাজী সন্ন্যাসীদের প্রত্যেকের কাছেই তিনি 
সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের মতোই মানমর্ষাদী পেয়ে থাকতেন ৷ তিনি 
অক্লান্তভাবে বহুল পরিমাণে সৎসাহিত্য রচনা করেছিলেন এবং কয়েক হাজার 
গীতিকবিতা ও প্রার্থনাসঙ্গীতাদিও লিপিবদ্ধ করেন, যেগুলি ভাবোদ্দীপক শাস্ত্ৰীয় 
রচনাদির সাথে অভিন্ন মর্যাদায় লক্ষজনের স্বীকৃতি অর্জন করেছিল ৷ 

আধুনিক মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে এবং মনের কাছে 
ভাবোদ্দীপক ভঙ্গিমায় সর্বকালজয়ী দর্শনতত্ব পরিবেশনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুর বিশেষ কুশলতা অর্জন করেছিলেন ৷ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিটি কথার 
মধ্যে শুদ্ধ ভগবৎ প্রেমের উল্লাস ব্যঞ্জনা যে কোনও মানুষই উপলব্ধি করতে 
পারতো ৷ অনুকম্পা, SAAS এবং ভক্তিরসামৃত তার অন্তর থেকে উচ্ছ্বসিত 
হতে থাকত ৷ পারমার্থিক ভাবনাচিস্তার ক্ষেত্রে তার সর্বজনীন অন্তর্দষ্টির 
মাধ্যমে ভগবৎ-প্রেমের সারাৎসার মিশ্রিত সর্বশ্রেণীর মহান ধর্মভাব জাগরিত 





হয়ে উঠতে পারতো এবং সকল জীবের প্রতি সুগভীর অনুকম্পা উৎসারিত 
হতো | 

গোদ্ৰুম কল্লাটবী সর্বকালে সর্বজনের প্রতি পরমানন্দময় প্রেম-ভালবাসার 
কথা বলে ৷ এই গ্রন্থখানিতে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটি হাটবাজারের সঙ্গে 
শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ প্রভুর দিব্য প্রেম-ভালবাসার ছলনার তুলনা করেছেন যেখানে 
সর্বজনে অংশ নিতে পারে ৷ সেই বাজারে যে জিনিসটি কেনাবেচা হচ্ছে সেটি 
দিব্য ভগবৎ প্রেম-ভালবাসার মাধুর্য, যা শ্রীভগবানের দিব্য নাম “হরে কৃষ্ণ হরে 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে’ কীর্তন গানের 
মধ্যে Ath হয়ে থাকে--এবং যে অর্থ বিনিময়ের মাধ্যমে এটি কিনে নেওয়া 
যেতে পারে, সেই বিনিময় শুধুমাত্র কীর্তন-মন্ত্রটি জপ-উচ্চারণের চেষ্টা এবং 
তার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস গড়ে তোলার দৃঢ় বাসনা থাকা দরকার | 
এমন অভিনব হাটবাজারে সকলেই অংশ গ্রহণ করতে পারে, শুধুমাত্র যোগ্যতা 
থাকা চাই যাতে মহানাম মন্ত্ৰটি উচ্চারণসহ জপচর্চায় সাগ্রহে ইচ্ছা পোষণ করা 
দরকার | যেমন সৃজনশীল বুদ্ধিমেধার মাধ্যমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় 
এই ভাবধারা উপস্থাপন করেছিলেন | আমরা সকলে, আজকের দিনেও, সেই 
অবিশ্বাস্য ভগবৎ কৃপা বর্ষণের অনুষ্ঠানে অন্তরঙ্গভাবে সকলে সক্রিয় অংশগ্রহণ 
করতে পারি ৷ 

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী agen, 
গ্রহণ করেই, বিশ্বব্যাপী পারমার্থিক অধ্যাত্মবিদ্যার মর্মবাণী বহন করে নিয়ে 
গিয়েছিলেন | তার ব্যক্তিত্বমণ্ডিত গুণবৈশিষ্ট্য, তার অভিভাষণাদির আকর্ষণ, 
এবং তিনি যে সমস্ত গ্রন্থসাহিত্য তথা পাঠ্যবিষয়াদি রচনা করেছিলেন, সেগুলি 
অগণিত মানুষের হৃদয়ে তুমুল পরিবর্তনের তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল। এবং 
দয়াদাক্ষিণ্য করুণা বিতরণের ক্ষেত্রে তার সুমহান কল্যাণময় অভিযানের 
মাধ্যমে অগণিত বহুজন তার অভিযানে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে উদ্বেলিত 
হয়ে উঠেছিল । 

এই মহান উদ্দেশ্যসাধক অভিযানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার অভিযানের 
প্রাথমিক পর্বে যে সমস্ত অন্তরঙ্গ শিষ্যবৃন্দ নিঃশর্তে এই ভাবধারায় তাদের 
জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ছিলেন তাদের 
মধ্যে অন্যতম ৷ বিগত ১৯৭০ সালে, শ্রীল প্রভুপাদ ভারতীয় লোক সংসদের 
গরিষ্ঠ দলনেতার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, “জয়পতাকা স্বামী হলেন 





শ্ৰীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন নিত্যপার্যদ ৷” সেই সময় থেকেই, জয়পতাকা 
স্বামী, যিনি ছিলেন উইসকনসিন থেকে আগত একজন তরুণ আমেরিকান 
বালক, তিনি নিজেকে ভারতবর্ষের বঙ্গদেশেই সেবাকার্ধে মনপ্রাণ দিয়ে 
নিবেদিত করেছিলেন, সেখানে তিনি উদারভাবে বিষম দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে 
সহনশীল হয়ে অনুন্নত প্রাচীনপন্থী গ্রামেগঞ্জে পরিভ্রমণ থেকে শুরু করে 
জনবহুল অপরিচ্ছন্ন শহলগুলিতেও বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রেমভক্তিমূলক সেবাকার্য 
বিতরণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন | তিনি অনর্গল বাংলা ভাষায় কথা বলতে 
শিখেছিলেন এবং অচিরেই দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মদক্ষ এবং সর্ববিষয়ে 
অগ্রগণ্য পারমার্থিক নেতৃবৃন্দের অন্যতম ব্যক্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়েছিলেন, তিনি 
লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে পৌছে গিয়েছিলেন ৷ সময়ের প্রবাহে, তিনি প্রতি 
বছরেই বহুবার অক্রান্তভাবে বিশ্ব পরিক্রমা করতে থাকেন ৷ 

অনুধাবন করলে বিস্ময়বোধ হতে থাকে--কিভাবে জয়পতাকা স্বামী 
আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গোদ্রুম কল্লাটবী এবং 
তারপর যথাৰ্থ কার্যকরী পন্থায় সেই সাংগঠনিক বিজ্ঞান তত্ুটিকে কাজে লাগিয়ে 
ভগবড্তক্তিমূলক ভাবধারা পুনরুজ্জীবন সাধন করেছিলেন । তার ফলশ্ৰুতি 
বাস্তবিকই বিস্ময়কর ৷ সমগ্র বিশ্বব্যাপী, তিনি aed মহামেলা স্থাপনা 
করেছেন, যেগুলি বিপুল বিক্ৰমে প্রসারলাভ করেই চলেছে ৷ বিশেষত ভারতে, 
মধ্যপ্রাচ্যে, এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়া মহাদেশের প্রত্যন্তে 1 গোদ্রুম SHOT 
ভাবধারার প্রাঞ্জল অনুবাদ এবং ভাষ্যরচনা জয়পতাকা স্বামী যেভাবে করেছেন, 
তার মধ্যে গভীর জ্ঞান এবং উপলব্ধি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ৷ এবং সেটি শ্রীল 
প্রভুপাদ এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সবিশেষ আশীর্বাদধন্য হয়েও 
উঠেছে ৷ এই গ্রন্থখানি প্রভৃতভাবে চিত্তাকর্ষক এবং ভাবোদীপ্ত হয়েছে ৷ আর 
সেইসঙ্গে একাদিক্ৰমে একটি সুকৌশলী ফলপ্রসূ বিজ্ঞানসঙ্গত, আর সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালিত পদ্ধতি-প্রত্রিয়া উপস্থাপিত হয়েছে । যার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম 
প্রসার-উদ্যোগে আমাদের বুদ্ধিমন্ত সুমেধাবী সকলকেই সুসমন্থিত করতে পারা 
যাবে, যাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবাণী প্রচারে ও প্রসারের প্রক্রিয়া-প্রকল্পের মাধ্যমে, সুষ্ঠ 
সার্থক সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়ে উঠবেই ৷ 

সম্প্রতি জয়পতাকা স্বামী একবার সর্বাত্মক অঙ্গ বিকলন থেকে আরোগ্য 
লাভ করেছেন ৷ চিকিৎসা-বিজ্ঞান অনুসারে, তার প্রাণধারণ করে থাকা প্রায় 
অসম্ভব হয়ে পড়েছিল । যেহেতু সমগ্র বিশ্বব্যাপী শতসহস্ৰজনে প্রার্থনা 
করেছিলেন, তাই তিনি ক্রমশ আরোগ্যলাভ করছেন | আমাদের কাছে বিপুল 


বিস্ময়ের বিষয় এই যে, জয়পতাকা স্বামী তার মহৎ এবং বিনয়নম্ ভাবসম্পদ 
নিয়ে কোনও সময়েই অভিযোগ অনুযোগ করেননি, বরং এইসব কিছুই 
শ্রীকৃষ্ণের কৃপাশীর্বাদ বলেই মেনে নিয়েছেন বাস্তবিকই, তিনি চেতনা ফিরে 
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পর্যটন পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়বার উৎসাহ উদ্দীপনা ফিরে 
পেয়েছিলেন, যাতে পবিত্র নামহষ্ট প্রচার ও প্রসারে অন্য সকলকে সাহায্য 
সহযোগিতা এবং উদ্দীপনা দেওয়ার জন্য পরিভ্রমণ পর্যটনে তার আগ্রহ প্রকাশ 
করেছিলেন | 

এই অমূল্য গ্রন্থখানির জন্য আমরা জয়পতাকা স্বামীকে ধন্যবাদ জানাই । 
এবং তার ভক্তিভাবনাময় আর WAY সুন্দর জীবনধারার জন্য সাধুবাদ জানাই | 





ভূমিকা 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহাবদান্য অবতারূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মানুষের মনে 
পরমেশ্বর শ্রীভগবানের প্রতি প্রেম ভালবাসা কিভাবে জাগ্রত করা যায় এবং 
কিভাবে শুদ্ধ ভগবস্তক্তি সেবামূলক ক্রিয়াকর্মে তাদের নিয়োজিত করা চলে, 
সেই উদ্দেশ্যে তার নিজের দিব্যরূপে এই জড় জগতে কখনও-বা কৃষ্ণভক্তের 
ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন | যদিও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরূপ 
ছিল, তা সত্তেও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, গৌড়ীয় বৈষ্ণব শিষ্য পরম্পরাক্রমে 
একজন বিশিষ্ট দীক্ষাগুরুরূপে সঙ্ধীর্তন আন্দোলনের ধারা পুনরুজ্জীবিত করে 
তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তার কল্যাণ ধারা ভারতবর্ষের 
উপমহাদেশের সর্বত্রই ব্যাপকভাবে পুনঃপ্রচারের মাধ্যমে নামজপের অভ্যাস 
প্রবর্তনে উদ্যোগী হন। 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার নব্যসূচীত নামপ্রচার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ 
এবং সদস্যমগ্ডলীকে পথনির্দেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে গোন্রুম কল্লাটবী (CNET 
দ্বীপের বাঞ্চাকল্পতরু) নামে একখানি সমাচার পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন ৷ এই 
সমাচার পত্রিকাটির পাঁচখানি সংখ্যা আমি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম ৷ 
আমি জানি না আরও কিছু সংখ্যা আছে কি না ৷ যখন পশ্চিমবঙ্গে আমাদের 
প্রচার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল, তখন শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী আমাকে “অভয়চরণ 
ভক্তিবেদান্ত” সম্পাদিত “গৌড়ীয় পত্রিকা" একখানি সংখ্যা দিয়েছিলেন ৷ 
পত্রিকাটিতে একটি নিবদ্ধ ছিল যাতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, 'গোদ্রুম 
কল্পাটবী’ পত্রিকার পাচখানি সংখ্যা আছে । আমি এ সংখ্যাগুলি ইংরেজিতে 
অনুবাদ করেছিলাম এবং ১৯৭৯ সালে সেই অনুবাদ-কার্যটি একখানি ছোট 
পুস্তিকার আকারে উপস্থাপন করেছিলাম ৷ ঘটনাচক্রে, সেই সময়ে আমি চিন্তা- 
ভাবনা করছিলাম যাতে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে কৃষ্ণনাম প্রচার আন্দোলন 
প্রথাটিকে “ইসকন সঙ্কীৰ্তন সংগঠন” নামে অভিহিত করা যায় কি না, কিন্তু 
আমি যখন আবিষ্কার করলাম যে, “ARE” নামটি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভাবধারা থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে, তখন আমি উপলব্ধি 
করেছিলাম যে, এই একই ধরনের এতিহ্যবাহী নামটিও আমাদের নবতম 
উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | অবশেষে, আমি ভাবনাচিস্তা করলাম যে, 'নামহট্র' 
নামটি প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদেরই দেওয়া, যেহেতু তিনি ছিলেন 








১৪ শ্রীগোদ্রম কল্পাটবী 


‘গৌড়ীয় পত্রিকা’ সাময়িক পত্ৰটির সভাপতি | 

“গোদ্রুম কল্লাটবী' সমাচার পত্রখানি থেকে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অন্ততপক্ষে পাচশ’টি 'নামহট্ট' গোষ্ঠী স্থাপনা 
করেছিলেন এবং বাস্তবিকই সক্রিয়ভাবে গৃহস্থ ভক্তদের মাঝে কৃষ্ণভাবনা প্রচার 
করে চলেছিলেন। এই ধরনের ব্যক্তিগত পথনির্দেশ এবং নাম প্রচারের 
দৃষ্টান্তের মাধ্যমে, তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ‘নামহন্ট’ ভাবধারার সহায়তায় 
কৃষ্ণকথা প্রচারমূলক অনুষ্ঠানাদির পুনরুদ্ধার সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন | 
“গোদ্রম কল্লাটবী' সমাচার পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার 
পরিচালিত প্রচার আন্দোলনের ধারায় বাস্তব সঙ্কটগুলির মোকাবিলা করেন 
তার মধ্যে তিনি তার অনুগামীদের বিবিধ প্রকার বাস্তবসম্মত নির্দেশাদি 
পরিবেশন করতেন, যেগুলির মধ্যে অধিকাংশই আজকের দিনেও সমানভাবে 
প্রাসঙ্গিক হয়ে রয়েছে ৷ তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল নীতিগতভাবে একেবারেই 
বাস্তবসম্মত--যেমন, তিনি যে কোনও ধরনের সুর-সঙ্গীত তথা গানের বানী 
অনুমোদন করতেন যদি সেগুলি কৃষ্ণভাবনাময় বলে স্বীকৃত হতো ৷ ঠিক 
সেইভাবেই, ইসকনে আমাদের মধ্য গীত রচয়িতা, শিল্পী এবং এমনই অনেক 
প্রতিভার সন্ধান পেয়ে থাকি, সেইগুলির চর্চা অনুশীলনের পরিণামে আমরা যদি 
কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে প্রয়োগ করতে পারি, তাহলে তো সেই সমস্তই 
ভগবন্তক্তিমূলক সেবাকার্ষের উপযোগে নিয়োজিত হতেই পারে । আমরা 
দেখেছি, যেমনভাবে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এসমন্ত নির্দেশাদি এবং পরামর্শগুলি 
শুধুমাত্র সেই সময়ে তার পরিবেশের অনুকূল ছিল, তাই নয়-_বরং সেগুলি 
ভবিষ্যতেও কাজে লাগানো যেতে পারে বৈকী! এই বিষয়গুলি অনুধাবন করলে 
একটি বিশেষ তাৎপর্য প্রতিভাত হয় যে, তখনকার দিনে আমাদের গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব আচার্যবর্গের অন্যতম একজনের প্রত্যক্ষ পথনির্দেশ এবং বানী-পরামর্শ 
সেদিনের তক্তকুলের সকলকে কতখানি প্রভাবিত করতে পেরেছিল-_যাতে 
তারা কিভাবে কৃষ্ণনামপ্রচার আন্দোলনের বাস্তব ক্ষেত্রে কৃষ্ণভাবনামৃত 
a 1 ‘CNET কল্লাটবী' ভাবধারার এটাই 

| 

আনুমানিক ১২০ বছর আগে রচিত, এই “গোদ্রুম কল্পাটবী’ সমাচার 
পত্রিকাগুলিতে এমন এক ধরনের অপ্রাকৃত হাটবাজারের বর্ণনা বিবৃত হয়েছে, 
পরিবেশিত হয়ে থাকে বিশ্বস্ত যত ক্রেতা-খরিদ্দারদের মাঝে -_যারাই স্বেচ্ছায় 
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সেই অতীন্দ্ৰিয় ভাবনাময় সন্তাটিকে গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে ৷ পরম 
পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের প্রতি বিশ্বাস এবং ভক্তিভাব পোষণের ‘মূল্য-বিনিময়’ 
স্বীকারের ভিত্তিতেই, প্রত্যেকে--জাতি, উপজাতি, বর্ণ, কিংবা ধর্ম 
পরিচয়_-যে কোনও শ্রেণী বিচারের উদ্ধেই সেই “মূল্য বিনিময়’ চলতে থাকে 
শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সব মানুষের গভীর বিশ্বাস আর নম্রনত 
ভক্তিভাবের বিনিময়ে-_-আর তা হলেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী 
নির্বিশেষে__প্রত্যেকেই সেই পুণ্য পবিত্র ভগবৎ নাম কিনে নিয়ে কাছে রাখার 
যোগ্যতা পেয়ে যায় । জনসাধারণের মধ্যে পুণ্য পবিত্র নাম বিতরণের কাজে 
নিয়োজিত aes কর্মীদের প্রতি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কতকগুলি বিশেষ 
ভূমিকা আর কর্তব্যের বিধিবর্ণনাও বিবৃত করে দিয়েছিলেন | 
কৃষ্ণকৃপাশ্রীঘূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদাত্ত স্বামী প্রভুপাদ এবং 
পূর্বতন গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্ষবর্গের কৃপায়, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
উদ্দেশ্যে সেবা উৎসর্গের প্রসঙ্গে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী অবশ্যই 
সুনিশ্চিতভাবে সারা পৃথিবীর সর্বত্রই দূর-অতিদূরে ব্যাপকভাবে সুপ্রচারিত হয়ে 
চলেছে--এবং তারই ভবিষ্যদ্বাণী শতাধিক বছর আগেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুর করে গিয়েছিলেন | আজ আমরা সেই ভব্যিষদ্বাণী সফল হতে দেখছি, 
কারণ কৃষ্ণভাবনামৃতের আস্বাদন প্রত্যেক দেশেই জনগণের কাছে পৌছে 
যাচ্ছে এবং তাদের জীবনধারায় প্রত্যক্ষ পরিস্ফুট কল্যাণবার্তা বহন করে 
আনছে-_শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ জপকীর্তন আর সেইসঙ্গে ভগবদ্‌- 
ভক্তিমূলক আচরণাদি অভ্যাস চর্চার মাধ্যমে | ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য 
ভক্তিবেদাত্ত স্বামী প্ৰভুপাদের মহা-প্রপিতামহ-পরম দীক্ষাণ্ডরু, আমাদের 
পূর্বসূরী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে, পরম 
আন্তরিকতার সঙ্গে বাসনা করি যেন নামহন্ট প্রচার যজ্ঞে আমরা অংশগ্রহণ করে 
এগিয়ে যেতে পারি ৷ কয়েক বছর যাবৎ, আমি এই সমস্ত ‘গোদ্ৰুম কল্লাটবী’ 
তথ্য পত্রিকাগুলির অন্তর্ভুক্ত নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে অভিমত প্রদান এবং 
অভিভাষণাদি ব্যক্ত করেছি। সেই সঙ্গেই এই সমস্ত নির্দেশাবলী আর 
পথনির্দেশের আনুকুল্যে সংকীর্তন যজ্ঞ বিকাশ মন্ত্রকের প্রচারমূলক কর্মকাণ্ডের 
সঙ্গে যুক্ত রয়েছি ৷ “গোদ্রুম কল্লাটবী' পত্রিকার এই যে সাম্প্রতিক ভাষ্য এবং 
তার আনুষঙ্গিক টাকা-মন্তব্যাদি সহযোগে আমি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
বাণীর তাৎপর্য এবং অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য args করতে প্রয়াসী হয়েছি ৷ 
ভারতবর্ষে চল্লিশ বছরের বেশি বসবাসের ফলে, নাম সংকীর্তন যজ্ঞে মহামন্ত্ৰ 


ৰ 
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প্রচার বিষয়ক উদ্যোগ প্রচেষ্টায় আমি প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। 
সংকীর্তন যজ্ঞ বিকাশ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে, আমরা ইচ্ছা করি--সকলের 
অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির মধ্যে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে, আমরা নামহট্ট 
সংগঠনের প্রচার ও প্রসারে বৃহত্তর উদার পরিবেশে আমার উপলব্ধির বিকাশ 
সাধন করতেই পারি-যার ফলে এই অত্যাধুনিক যুগ পরিবেশে ভক্তবৃন্দের 
পক্ষে আরও সহজ প্রক্রিয়ায় AIG তত্ত্বে উপলব্ধি এবং বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব 
হয়ে উঠতে পারে | 

ARG বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রত্যেক 
সদস্যের জন্য এক-একটি বিশেষ ধরনের কর্তব্যকর্মের বর্ণনা 
দিয়েছিলেন__সেগুলি ছিল কৃষ্ণনাম প্রচার উদ্যোগের মধ্যে কয়েক ধরনের 
কাজের ধারা | কোনও কর্মী কিছু জিনিস বিক্রী করতো কিংবা অন্য কোনও 
ছিল যে, সব কিছুই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরই নির্দেশানুসারে 
যেন সে করে চলেছে ৷ লক্ষ্য করতে হয় যে, সেই পারমার্থিক বাজারের মূল 
ব্যাপারী হয়ে শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ প্রভুই অবস্থান করছেন, এবং নবদ্বীপ ধাম, 
বৃন্দাবন ধাম এবং জগন্নাথপুরী ধামগুলি থেকে সমাগত কৃষ্ণনামের 
ব্যাপারীদেরও ভূমিকা সেখানে লক্ষ্যণীয় বটে । লক্ষ্যণীয় যে, সেই পারমার্থিক 
হাট বাজারের মূল ব্যাপারী হয়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অবস্থান অনস্বীকাৰ্য এবং 
তা ছাড়াও শ্ৰীনবদ্বীপ ধাম, শ্রীবৃন্দাবনধাম, এবং শ্রীজগন্নাথ পুরী ধাম থেকে 
আগত ব্যাপারীদেরও ভূমিকা সেখানে রয়েছে এই ভাবানুষঙ্গের ভিতরেই, 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বয়ং এক অতি নগণ্য দীনহীন পর্যায়ে, নিজেকে সেই 
হাট বাজারের ঝাড়ুদারের ভূমিকায় অবস্থিত করেছিলেন । যে কোনও মানুষের 
সামাজিক মানমৰ্যাদার অবস্থান ব্যতিরেকেই, প্রত্যেকেরই সেই নামহট্ট মেলার 
বাজারে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে হতো | “গোদ্রুম কল্লাটবী' রচনা 
সম্ভারের অন্তর্ভুক্ত উপদেশ-নির্দেশাবলী অবশ্যই আমাদের ইসকন 
সমাজগোষ্ঠীর পক্ষে প্রযোজ্য | যেহেতু বর্তমানে আমাদের সদস্যবৃন্দের নববই 
শতাংশেরও বেশি মানুষ সংগঠনের বাইরেই যে-যার কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত 
থাকে এবং নিজ নিজ গৃহ পরিবেশে ভগবদ্তক্তি সেবা-পরিষেবা সংক্রান্ত ক্রিয়া- 
প্রক্রিয়াগুলির চর্চা-অনুশীলন করে চলে ৷ 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চিন্তাভাবনা করেছিলেন--কিভাবে তিনি কৃষ্ণভাব- 








ভূমিকা ১৭ 


কর্তব্যকর্মরূপে উপস্থাপন করতে পারেন-_কিভাবে প্ৰত্যেকেই ARCA এক- 
একজন কর্মী হতে পারে এবং FRA প্রচার করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে । 
যেহেতু সেই সময়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্রিটিশ সরকারের হয়ে কাজকর্ম 
সুতরাং, মানুষমাত্রেই জড়জাগতিক পৃথিবীতে যে-কোনও কাজকর্ম করে 
থাকতেও পারে, তা সত্তেও সকলেই পুণ্য পবিত্র কৃষ্ণনামের ব্যাপারী হয়ে 
ক্রমশ কৃষ্ণভাবনাময় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতেই পারে | শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত 
সরস্বতী ঠাকুর তার শিষ্যবর্ণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন শ্রীধাম মায়াপুর এবং 
শ্রীনবদ্ধীপ ধাম পরিক্রমার মাহাত্ম্য দিকে দিকে প্রচার করতে হবে, কৃষ্ণভাবনা 
সম্বলিত গ্রস্থাদি মুদ্রণ ও প্রকাশ করতে হবে এবং নামহন্ট সংঘ প্রতিষ্ঠা করতে 
হবে ৷ এই তিনটি কার্যক্রমের মধ্যে, বৃহদ্‌-মৃদক্, বিপুলভাবে কৃষ্ণভাবনাময় 
গ্ৰন্থাদি বিতরণ ও পরিবেশন সম্পর্কিত উদ্যোগ উদ্যমগুলি কৃষ্ণভাবনা 
সম্প্রসারণের প্রাথমিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতি রূপে বিবেচনা করা হয়েছে । তবে 
ইদানীং, আমাদের আন্দোলন-ধারার মধ্যে আশী শতাংশ কিংবা তারও বেশি 
ভক্তবৃন্দ যখন সংকীর্তন প্রচার যজ্ঞের সদস্য হয়ে গিয়েছে, তখন নামহ্ট 
ংস্থাই ইসকনের প্রাথমিক পর্যায়ের আন্দোলন ধারার তুলনায় অনেক বেশি 
প্রাসঙ্গিক মর্যাদা লাভ করেছে। পূর্বাপর চিন্তা-বিবেচনার মাধ্যমে, আমরা 
বুঝতে পারি যে, নামহট্ট কর্মধারাকেই মূল ভিত্তিসুলভ পদ্ধতি প্রক্রিয়া রূপে শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, এবং শ্রীল প্রভুপাদও 
কাজে লাগিয়েছিলেন। এখন সময় এসেছে যাতে আমাদের নিজেদের 
পুনর্গঠিত করে তুলতে পারি এবং নামহট্র কার্যপ্রক্রিয়াটিকে আমাদের মূল 
কৃষ্ণনাম প্রচারের উদ্দেশ্য তথা লক্ষ্য রূপে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি । সুদৃঢ় 
বিশ্বাস-ভরসা নিয়ে বলা চলে যে, আমরা বুঝতে পেরেছি-_নামহষ্ট প্রচারধর্মী 
কর্মোদ্যোগ বাস্তবিকই সৰ্বজনস্বীকৃত পদ্ধতি প্রক্রিয়া এবং পূর্বতন গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব আচার্ষগণের অনুমোদনধন্য উদ্যোগ বটে ৷ 

এই” আনুষঙ্গিক যুগক্ষণে, নামহউ্ট ধরনের পদ্ধতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের উদ্যোগ সর্বাপেক্ষা বাস্তবসম্মত উদ্যোগ বটে | ART 
গোষ্ঠীগুলি যে কোনও জায়গায় শুরু করা চলতে পারে, বিনা প্রতিরোধে, অথচ 
মন্দিরের ক্ষেত্রে কত রকমের বিধিনিষেধ রয়েছে 1 শুধুমাত্র পারমার্থিক 
নয়-বাস্তবসম্মত জড়জাগতিক বাধাবিপত্তিও থাকে, যেহেতু কত রকমের 
ব্যয়বাহুল্য অবশ্যই মেটাতে হয় এসব উদ্যোগে ৷ নামহন্ট ব্যবস্থা প্রথমেই শুরু 


১৮ শ্রীগোদ্রম কল্পাটবী 


হয়ে যায় একটি ছোট্ট গোষ্ঠী নিয়ে, এবং তার পরে যখন সংকীর্তন ব্যবস্থার 
প্রসার ঘটে, তখন একটি মন্দির প্রতিষ্ঠার চিন্তাভাবনা খুবই স্বাভাবিক হয়ে 
ওঠে ৷ এইভাবে সবকিছু ব্যাপার সহজ স্বাভাবিকভাবেই বিকাশলাভ করে 
উঠতে পারে। এভাবেই সহজ স্বচ্ছন্দ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই, শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনেকগুলি নামহট্ট কেন্দ্ৰই বিভিন্ন মন্দির সংস্থারূপে 
বিকশিত হয়ে উঠেছিল | যদিও সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতি আগের থেকে 
বদলে গিয়েছে_যেমন ধরা যাক--এখন মানুষ গাড়িতে চেপে ঘোরে, 
যেক্ষেত্রে তখনকার দিনে লোকে ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করতো-_তবু যে সব 
মানুষ ঘরের বাইরে কাজকর্মে বেরিয়ে থাকে এবং বাড়ি থেকেই কৃষ্ণভাবনার 
চর্চা-অনুশীলন করে বেড়ায়-তাতে কোনও পরিবর্তন তেমন তো হয়নি । আজ 
আমাদের বিভিন্ন ধরনের ARE কর্মসূচী রয়েছে, যেমন-_পরামর্শদাতা গোষ্ঠী, 
ভক্তিবৃক্ষ গোষ্ঠী, এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীও-_যে সবগুলিই নামহট্ট 
আন্দোলনের বৃহত্তর শ্রেণীবিভাগের অন্তৰ্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে | 

TERE কার্যকলাপের ব্যবস্থাপনার জন্য, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটি 
পঞ্চায়েত (ব্যবস্থাপক সংসদ) এগারোজন মানুষকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন-__যেটি সমাজের সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন পরিচালন সংসদ রূপে কাজ 
করতে থাকবে ৷ একজন আচার্য থাকার চেয়ে, একটি ব্যবস্থাপক সংসদ 
(গভর্নিং বডি) কোনও সংস্থার কাজকর্মের প্রধান নিয়ন্তা হয়ে থাকা বিশেষ 
তাৎপৰ্যপূৰ্ণ সুব্যবস্থাই বটে | শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজেকে সর্বোচ্চ নিয়ন্তা 
রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন নি; বরং তিনি শ্ৰীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুর পঞ্চায়েত প্রথার 
মতোই ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। ঠিক সেইভাবেই, আদিপর্বের ated 
সংগঠন কাঠামোর অনেকগুলি বিধিব্যবস্থাই আমাদের ইদানীংকালের কৃষ্ণনাম 
প্রচার আন্দোলনের প্রয়োজনেই খুবই উপযোগী বলে গ্রহণ করা যেতে পারে | 

CHET কল্লাটবী বাস্তবিকই ইসকনের সমস্ত ভক্তদের জন্যই দরকার ৷ এই 
প্রথা-পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণের সুযোগ-সুবিধাগুলি কার্যকরী 
করা চলে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান্‌ উদ্দেশ্য-অভিযানের মধ্যে দিয়েই 
আমাদের সহযোগী প্রচার কর্মীদের কিভাবে উৎসাহিত উজ্জীবিত করে তোলা 
যেতে পারে, তা পুজ্খানুপুঙ্ঞভাবে বুঝিয়ে দিতে পারা যায়। এই ব্যবস্থাটি 
ইসকনের নামহস্ট কর্মধারার সঙ্গে বিশেষভাবেই আনুষঙ্গিক, যা শ্রীল প্রতুপাদ 
স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন | তিনি বলেছিলেন যে, নামহস্টের 
সদস্যদের শ্রীধাম মায়াপুরে এবং অন্যান্য ইসকন মন্দিরে আমন্ত্রণ জানানো 





ভূমিকা ১৯ 


আমাদের উচিত যার ফলে তারা স্বয়ং সাক্ষাতে দেখে যেতে পারেন কিভাবে 
মন্দিরে কৃষ্ণভাবনা চৰ্চা করা হয়ে থাকে এবং তারপরে তারা নিজ নিজ গৃহ 
পরিবেশে তার চর্চা করতে পারেন | 

সংক্ষেপে বলি, গোদ্ৰুম কল্লাটবী সংবাদপত্রিকাটি থেকে দেখা যাচ্ছে 
সংগঠিত হয়েছিল । আমাদের আস্তরিক বিশ্বাস এই যে, এই গ্রন্থখানি পাঠ 
করলে সকলেই উৎসাহ উদ্দীপনা এবং অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবেন | 





_-জয়পতাকা স্বামী 








প্রা 


শ্রীশ্রী গোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ 


“গোদ্রমচন্্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে প্ৰণতি জানাই” 
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ 
“শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম অপ্রাকৃত আনন্দময় এই নাম থেকে সকল 


প্রকার পারমার্থিক আশীর্বাদ বর্ষিত হতে থাকে, যেহেতু শ্ৰীকৃষ্ণই স্বয়ং 
সকল প্রকার সুখ-আনন্দের উৎস ৷” 





গুম BING IL 


শ্ৰীনামহট্টের মূল বিশিষ্ট জনমণ্ডলী 


শ্ৰীনামহট্ট ৪ পবিত্ৰ নাম কেনাবেচার হাট । এই হাট শ্ৰীনবদ্বীপ ধামে 
অবস্থিত ৷ 

ভাণ্ডার ৪ মহান্‌ শাস্ত্র শ্ৰীমদ্ভাগৱত, বহু পরিচিত বেদান্তশান্ত্র । যা 
উপনিষদাদির সারমর্ম, এবং রসসম্ভারের আকর ৷ 

মূল মহাজন £ কেনাবেচার সামগ্ৰী সমূহের মালিক, শ্ৰীনিত্যানন্দ প্রভু | 

অংশী মহাজনগণ £ বঙ্গদেশে শ্ৰীঅদ্বৈত প্ৰভু; শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্ৰীরূপ 
গোস্বামী এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী; শ্ৰীজগন্নাথ পুরীধামে শ্রীস্বরূপ দামোদর 
গোস্বামী এবং শ্রীরামানন্দ রায় | 

ভাণ্ডারীগণ 3 বঙ্গদেশে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্ৰিয়া 
ঠাকুরাণী, এবং শ্রীমতী জাহ্নবা ঠাকুরাণী; শ্রীজগন্নাথ পুরী ধামে শ্রীপরমানন্দ 
পুরী; এবং শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী । 

চৌকীদারগণ ৪ বঙদেশে শ্রীবংশীবদনানন্দ, শ্ৰীবসু রামানন্দ, শ্রীপুগুরীক 
বিদ্যানিধি, শ্রীদামোদর পণ্ডিত, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীজগদীশ এবং শ্রীহিরণ্য পণ্ডিত; 
শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী এবং শ্রীরাঘব পণ্ডিত, শ্ৰীজগন্নাথ পুরী 
ধামে শ্রীহরিদাস ঠাকুর ৷ 

কোষাধ্যক্ষগণ £ বঙগদেশে শ্রীবাস পণ্ডিত, তীর ভ্রাতৃবৃন্দ, এবং আচাৰ্যরত্ন; 
শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী; শ্রীজগন্নাথ পুরীধামে রাজা 
প্রতাপরুদ্র | 

লেখকবৃন্দ, অথবা গণকমণ্ডলী $ বঙ্গদেশে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর; 
শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্ৰবতী; 
শ্রীজগন্নাথপুরী ধামে শ্রীবাণীনাথ পট্টনায়ক । 

পোষ্ট্রবর্গ $ বঙ্গদেশে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র এবং অন্যান্যগণ; শ্রীমতী শচীমাতা 
ঠাকুরাণী, শ্রীমতী সীতাদেবী, এবং শ্রীমতী মালিনী দেবী, শৰ 
সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ; শ্রীজগন্নাথপুরী ধামে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের স্ত্রী । 


২৪ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 





- ie ৰ আপদ 
জগন্নাথমিশ্র ও শ্রীমতি শচীমাতা 


মুদ্রা পরীক্ষকগণ, অর্থাৎ পোদ্দারগণ ৪ বঙ্গদেশে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, 
শ্রীঅভিরাম গোস্বামী, এবং শ্ৰীকবি কর্ণপূর; শ্রীজগন্নাথ পুরী ধামে শ্রীপ্রদ্যুম 
মিশ্র। 

দালালগণ, অর্থাৎ যোজকবৃন্দ ৪ বঙ্গদেশে শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীকেশব 
ভারতী, এবং শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি; শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী; 
শ্রীজগন্নাথপুরী ধামে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী | 

পরিমাতাগণ, অর্থাৎ কয়ালগণ $ বঙ্গদেশে শ্রীমুরারিগুপ্ত এবং শ্রীবসু 
রামানন্দ, শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী; এবং শ্রীজগন্নাথ পুরীধামে 
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শ্রীকাশী মিশ্র । 

পরিচারকবৃন্দ $ বঙ্গদেশে শ্রীবুদ্ধিমত্ত খা, শ্রীবিজয়দাস রত্ববাহু; 
শ্রীবনমালী পণ্ডিত, শ্রীগরুড় পণ্ডিত, শ্রীনৃসিংহানন্দ, শ্রীরামাই পণ্ডিত, এবং 
অন্যান্য সকলে; শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীবলভদ্র ভট্টাচাৰ্য; শ্ৰীজগন্নাথ পুরীধামে 
শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণদাস, এবং শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত | 

বাহকগণ ঃ বঙ্গদেশে শ্রীসঞ্জয়, শ্রীশুক্লাম্বর, খোলাবেচা শ্রীধর, শ্রীনকুল 
ব্ৰহ্মচারী এবং শ্রীপ্রদ্যুম ব্রহ্মচারী । 

শীকটিক বাহকগণ ৪ বঙ্গদেশে শ্রীবাসুদেব দত্ত, শ্রীবাসুদেব ঘোষ, 
শ্রীশিবানন্দ সেন, এবং শ্ৰীগোপীনাথ সিংহ ৷ 

ক্রেতাগণ, বা খরিদ্দারগণ ৪ শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য, জগাই-মাধাই, 
শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী এবং অন্যান্য ভক্তমণ্ডলী | 





তাৎপর্য 


গোদ্রুম PROT (গোদ্রম দ্বীপের কল্পবৃক্ষকুগ্ত) নামাঙ্কিত সমাচার 
পত্রিকাখানি ভক্তিচারু স্বামী আমাকে দিয়েছিলেন | তিনি নামহন্ট সম্পর্কিত এই 
নিবন্ধগুলি পছন্দ করেছিলেন ৷ 


মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাদের ভক্তমণ্ডলীর মাধ্যমে 
অবতীর্ণ হন ৷ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় যে ভক্তগণ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছেন, 
তারা এই ভগবৎ প্রেম বিতরণ করতেও সক্ষম হন ৷ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
এই প্রক্রিয়াটিকে একটি উপমা প্রয়োগের মাধ্যমে পরিস্কুট করেছেন ঃ 
“শ্রীভগবানের পবিত্র নামের অপ্রাকৃত বাজার 1” 


সেবাচর্চার কিছুটা মৰ্যাদা প্রাপ্য হয়ে থাকে--তা হতে পারে অন্যান্য ভক্তজনকে 
সাহায্য-সহযোগিতা করা, শ্রীভগবানের বাণী বহন করে নিয়ে যাওয়া, মেলার 





১) গোদ্রন্ম কল্লাটবী__ভাষাস্তরে, " 'গোদ্রম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতকু কুঞ্জ |” নবদ্বীপ ধামের দ্বিতীয় 
দ্বীপটি গোদ্ৰুম, যে-দ্বীপের প্রতিভূ-তাৎপর্য কীর্তন (নাম সংকীৰ্তন); কল্পাটবী ভাষাস্তরে অর্থ 
“কম্পবৃক্ষরাজির একটি RIT, কিংবা ভাষাত্তরে “যেখানে কারও সকল বাসনাদি পূৰ্ণতা লাভ করতে 
পারে ।” 


২৬ শ্রীগোদ্রুম কল্পাটবী 


মধ্যে প্রকাশিত তথা প্ৰদৰ্শিত ভক্তিভাবের শুদ্ধতা বিশ্লেষণ, কিংবা নব্য নতুন 
ভক্তদের প্রশিক্ষিত করে তোলা | 


বিক্রয়সামণ্রীর স্বত্বাধিকারী হয়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই শেষ পর্যন্ত পবিত্র নাম 
পরিবেশন, বিতরণ এবং বিক্রয়ের জন্য দায়ী থাকেন শ্রীজগন্নাথ পুরী ধামে 
তার সহযোগীরা ছিলেন শ্রীস্বরূপ দামোদর এবং শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীবৃন্দাবন 
ধামে শ্রীরপ গোস্বামী এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী, আর বঙ্গদেশে শ্ৰীঅদ্বৈত 
আচার্য । তাদের নিজ নিজ যথাযথ প্রভুদত্ত দেশগুলিতে সকল প্রকার 
ভক্তিসেবামূলক ক্রিয়াকর্মাদি পরিচালনার জন্য তারাই দায়িত্বভার প্রাপ্ত 
প্রতিনিধিমণ্ডলী ছিলেন ৷ দৃষ্ান্তস্বরূপ, যখন একজন বাঙালী ভক্ত গুপ্তিচা-মার্জন 
লীলার সময়ে শ্রীজগন্নাথ পুরীধাম পরিদর্শনে গিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্ম 
থেকে জল পান করেছিলেন, মহাপ্রভু তখন শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভুকে তিরস্কার 
করেছিলেন, যা থেকে বোঝা যায় যে, প্রত্যেকের ক্রিয়াকলাপ কাজকর্মের জন্য 
শ্রীস্বরূপ দামোদর ASS দায়ী থাকতেন । 





নামহট্ট বাজারের প্রতিহারীগণ ভক্তিভাবমূলক সেবাকার্যাদির, পারমার্থিক 
শুদ্ধতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য দায়ী থাকতেন ৷ দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনও কিছু শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর মানমর্যাদায় কলঙ্ক লেপন করতে পারে তাঁর মনে হলেই দামোদর 
পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তা দেখিয়ে দিতেন | আর, শ্রীহরিদাস ঠাকুর সর্বদাই পুণ্য 
পবিত্র নামের মহিমা-মর্যাদা সুরক্ষিত রাখতেন | 


ভাণ্ডারীরা শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কৃপাশীর্বাদ মজুত করে রাখতেন, তখন 
কোষাধ্যক্ষদের দায়িত্ব ছিল যেন যথাযথভাবে উপযুক্ত মানুষদের মধ্যে সেই 
কৃপাশীর্বাদ বিতরণ করা হতে থাকে। | Tey শ্রীচৈতন্যদেবের এঁকান্তিক 
কীর্তনাদি পরিবেশনের সময়ে কারা তাতে অংশগ্রহণ করতে পারতো, তা 
শ্রীবাস পণ্ডিত নির্ধারণ করে দিতেন। শ্ৰীগোপাল ভট্ট সিদ্ধান্ত করে 
দিতেন_-কোন্‌ কোন্‌ বৈষ্ণব আচার-আচরণাদি পালনের অনুমতি দেওয়া 
যেতে পারে। শ্রীধাম জগন্নাথ পুরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্তন প্রচার 
আন্দোলনে রাজা প্রতাপাদিত্য স্বয়ং অর্থানুকৃল্যের ব্যবস্থা করতেন | 


করণিক এবং হিসাবরক্ষক খাজাঞ্চিরা সজাগ সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন কিভাবে 


গোদ্রুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতককুণ্ডা ২৭ 


অর্থ ব্যয় করা হবে । সেই দায়িত্বভার পালনের সময়ে, শ্রীচৈতন্য ভাগবত নামে 
পরিচিত শাস্তখানি শ্ৰীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখেছিলেন | 


কৃষ্ণপ্রসাদের মাধ্যমে বদ্ধ জীবাত্মাদের কাছে শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা বর্ষিত 
হতো ৷ তাই নামহট্টের মধ্যে. রন্ধনকর্মীরাও তাদের রান্নাবান্নার মধ্যে দিয়েই 
নাম-প্রচারক হয়ে ওঠেন । শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, যে কোনও সেনাবাহিনী 
উদরনির্ভর হয়েই তো ছুটে চলতে থাকে | তাই মহাপ্রসাদকেও শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর বিশেষ প্রকার সংগ্রামী অন্ত্রাদির মতোই বিবেচনা করা হয়ে থাকে, 
এবং তাই ARG সংগঠনের মধ্যে রন্ধনকর্মীদের উচ্চ মর্যাদার স্থানে রাখা হয়ে 
থাকে । এখানে উল্লিখিত শ্রেষ্ঠ বিশিষ্ট রন্ধন বিশারদরাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 
জন্য রন্ধনাদি পরিচালনা করতেন ৷ 


অর্থ এবং মুদ্রা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞরা যাচাই করে দেখতেন-_কারও 
ভক্তিভাব বিশুদ্ধ না কি নিতান্তই কৃত্রিম অনুকরণ মাত্র ৷ যখন অভিরাম ঠাকুর 
শ্রীমৎ নিত্যানন্দের সম্তানাদির সামনে নতমস্তকে প্রণাম জানিয়েছিলেন, তখন 
তারা মৃত্যুবরণ করেছিল, যেহেতু তার প্রণাম-প্রণতি তথা দণ্ডবৎ শ্রদ্ধা 
কোনও কৃত্রিম শালথাম শিলার উদ্দেশ্যে সাষ্টা্গে প্রণাম নিবেদন করতেন, 
তখনই সেটি মুহূর্তের মধ্যে বিস্ফোরিত হয়ে যেত--এমনই ক্ষমতাসম্পন্ন হতো 
তার সাষ্টা প্রণাম । সুতরাং কোনও মানুষের ভাবভক্তি সেবা প্রদর্শন 
যথাযথভাবে আস্তরিকতাপূর্ণ কিনা, তা বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে | 


শ্রীগুরু-পরম্পরার কৃপা শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এবং শ্রীঈশ্বর পুরীর মাধ্যমে 
সঞ্চারিত হতো । সেই অনুসারে তারা হলেন সমগ্র পরম্পরা ধারার 
সংযোজনকর্তা তথা দালালেরই মতো । 


পুণ্য পবিত্র মহানামের সেই হাটবাজারে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের বর্ণনা 
প্রদান প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই যে সমস্ত আখ্যা পরিভাষা ব্যবহার 
করেছিলেন, সেগুলির অর্থ অনুধাবন করা কিছুটা দুর্বোধ্যই বটে | 


খরিদ্বারেরা কত দাম দিতে পারবে, সেই অনুসারে যে সমস্ত পণ্য বিতরণ 
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করতে হবে, সেগুলি ওজন করে দিতেন ওজনদারেরা | বিভিন্ন ভক্তবৃন্দ শ্ৰীমন্‌ 
মহাপ্রভুর এই লীলাবিলাসে অংশগ্রহণ করতেন এবং তারা যে যার প্রাপ্য 
যোগ্যতানুসারে কৃপা ASS করতেন । 

সেবক ভূত্যরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একান্ত আগু সহযোগী রূপে তাকে 
বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য সহযোগিতা করতেন ৷ 


দ্বারবান এবং ভারবাহক ঠেলাগাড়িওয়ালারা কৃপাসন্তার বয়ে নিয়ে যেতো | 
একজন শক্ত্যাবেশ-অবতার শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী তার আপন সত্তার মধ্যে শ্ৰীমন্‌ 
চৈতন্য মহাপ্রভুকে বহন করে নিয়ে যেতেন ৷ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু তারই মাধ্যমে 
কথাবার্তা বলতেন এবং যা কিছু করতেন ৷ শ্রীশুর্রাম্বর ব্রহ্মচারী বাড়ী বাড়ী 
গিয়ে মহানাম প্রচার করতেন এবং কিছু মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ করতেন; এইভাবেই 
তিনি বিভিন্ন মানুষের কাছে কৃপা বহন করে নিয়ে যেতেন শ্রীশিবানন্দ সেন 
এবং শ্রীবাসুদেব ঘোষ সকল সময়েই তাদের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে 
শ্রীমন্হাপ্রভুর কৃপারাশি বহন করে নিয়ে চলতেন ৷ বাৎসরিক শ্রীরথযাত্রা 
উৎসবে, শ্রীজগন্নাথ পুরীধামে, বঙ্গদেশ থেকে যখন ভক্তরা পরিক্রমা করে 
আসতেন, তখন সেই সমস্ত ভক্তবৃন্দের সেবাযত্রের দায়িত্ব নিতেন শ্রীশিবানন্দ 
সেন ৷ শ্রীবাসুদেব দত্তও ছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর একজন মহান ধারাবাহক | 
জগতে সমস্ত জীবের পাপরাশি তিনি বহন করতেন | ৰ 

















পবিত্র মহানামের খরিদ্দারগণ শ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুর আশীর্বাদ লাভ করতেন । এক 
মায়াবাদী শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য একদা শ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুর কৃপায় মোক্ষলাভ 
করেছিলেন। জগাই আর মাধাই, যারা ছিল শয়তান, শঠবাজ, উচ্ছৃঙ্খল গুণ্ডা 
বদমাস, দাগী অপরাধী, আর খুনী আসামী, তারাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাশীর্বাদ 
লাভ করেছিল | মায়াবাদী সন্ন্যাসী শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীও সেই মহৎ 
কৃপালাভে ধন্য হয়েছিল। কয়েকজন ভদ্রলোক, কয়েকজন Be প্রবৃত্তির 
পিশুতুল্য মানুষ, কয়েকজন মায়াবাদী ভণ্ড, এবং অন্যান্য আরও অনেকেই 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপালাভে ধন্যাতিধন্য হতে পেরেছিল | 


পুণ্য পবিত্র শ্রীনামের অপ্রাকৃত হাটবাজারের পরিপ্রেক্ষিতে, শ্রীল 
‘ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অতি মনোজ্ঞভাবেই শ্রীমন্মাহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সামগ্ৰিক 
মহানাম প্রচার আন্দোলন প্রসঙ্গের মাধ্যমে, শ্রীমন্মাহাপ্রভুর উদ্যোগ-প্রচেষ্টার 
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যথাযথ উপস্থাপনা করতে পেরেছেন | 


এর তাৎপর্য এই যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশানুক্রমে, প্রত্যেকে অবশ্যই 
কৃষ্ণভাবনামৃতের আস্বাদন গ্রহণ করবে, এবং তা অন্য সকলের সঙ্গে ভাগ করে 
নেবে । নিজ নিজ সাধ্য সামর্থ্য অনুপাতে, শ্রীকৃষ্ণনাম প্রচার ও প্রসারে 
প্রত্যেককেই এই মহানামের ধারক এবং বাহক হওয়া উচিত ৷ এটা কোনও 
এক ধরনের গতানুগতিক পদ্ধতি প্রক্রিয়া নয় । আদি অকৃত্রিম পারমার্থিক 
পরমশ্রেষ্ঠ প্রভু শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিনিধির ভূমিকা স্বীকার করে নিয়ে, 
কোনও একজন অকৃত্রিম পারমার্থিক শ্রীগুরুদেবের পরিচালনাধীনে, আদি 
গুরুপিতার শ্রীচরণকমল স্মরণে রেখে, যে কোনও সৎ ব্যক্তি এই মহান ব্রত 
সাধন করতেই পারে | 


টু yy 





দ্রব্য সামগ্রী সেগুলি কেনা চাই 


১। নাম (পুণ্য পবিত্র মহানাম), আখের রসের তুল্য ৷ 

২। রূপযুক্ত নাম (শ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুৱ রূপসত্তা সম্পর্কিত পুণ্য পবিত্র নাম), 
তরল গুড়ের সঙ্গে তুলনীয় ৷ 

৩। গুণযুক্ত নাম [শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণসমগ্ের সাথে সম্পর্কিত পুণ্য পবিত্ৰ 
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নাম), জমাট বোলা গুড়ের সঙ্গে তুলনীয় । 

8) লীলাযুক্ত নাম (শ্রীমন্হাপ্রভুর লীলাবিলাসের সাথে সম্পর্কিত পুণ্য 
পবিত্ৰ নাম), চিনির সঙ্গে তুলনীয় | 

৫। রসিত নাম (অপ্রাকৃত রসবিলাসিত পুণ্য পবিত্র নাম), মিছরির সঙ্গে 
তুলনীয় | 

৬। সর্বরসসিক্ত নাম (অপ্রাকৃত সর্বপ্রকার রসবিলাসিত সকল প্রকার পূর্ণ 
শক্তি সমন্বিত পুণ্য পবিত্র নাম), মিছরি থেকে তৈরি করা লজেন্সগুলির সঙ্গে 
তুলনীয় | 

পুণ্য পবিত্র মহানাম আখের রসের সঙ্গে তুলনীয় । শ্রীমন্হাপ্রভুর 
রূপলাবন্য গুড়ের সঙ্গে তুলনীয় ৷ শ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুর গুণ বৈশিষ্ট্যগুলি কাশীর চিনির 
সঙ্গে তুলনীয় ৷ শ্রীমনুহাপ্রভুর পুণ্যপবিত্র মহা লীলাবিলাসগুলির সঙ্গে তুলনীয় 
সাদা চিনি ৷ পুণ্যপবিত্র মহানামের ভাবোন্মাদনাময় সুধারসের সঙ্গে তুলনীয় 
শুভ্র মিছরি। আর, সকল প্রকার অপ্রাকৃত অতীন্দ্ৰিয় ভক্তিভাবোন্মদনাময় 
উচ্ছ্বাস-আবেগের সঙ্গে তুলনীয় শুদ্ধ পরিশুদ্ধ মিছরিদানা | 


মূল্য প্রদানের নিয়মাবলী 


পুণ্যপবিত্র মহানাম কেনাবেচার হাটবাজারে বিক্রীত পসরাদি কেনবার জন্য 
পেনী, টাকা, ডলার কিংবা সোনা বা রূপার মুদ্রাগুলি যথাযথ বিনিময় মুদ্রা নয় । 
অপ্রাকৃত অতীন্দ্ৰিয় ভক্তিমিশ্রিত বিশ্বাস নিবেদনই একমাত্র গ্রহণযোগ্য স্বীকৃত 
বিনিময় মুদ্ৰাস্বরূপ | 

সাধারণ্যে প্ৰচলিত জড়জাগতিক মুদ্রার বিনিময়ে উপরোক্ত সামগ্রীগুলি কেউ 
যদি কিনতে চেষ্টা করে, কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে, যদি কেউ 
জড়জাগতিক কামনা-বাসনা-ইচ্ছা-আগ্রহের বশে পুণ্যপবিত্র মহানাম কিনে 
নিতে প্রয়াসী হয়, তবে সে মহা ভুল করছে। জড়জাগতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে 
পবিত্ৰ মহানাম ক্রয় করবার চেষ্টা করা কোনও জনেরই উচিত নয়, কারণ তা 
হলে তার চেষ্টা নিতান্তই সময়ের অপব্যয় হবে মাত্র | 


অপ্রাকৃত ধন বিনিময় 


১। শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) তুলনীয় হয়েছে একটি পয়সার সঙ্গে, যা দিয়ে পুণ্য 
পবিত্র নাম কিনতে পারা যাবে ৷ 
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২। নিষ্ঠা (অবিচল ভগবত্তক্তি সেবাচর্চা) দু'আনা, অর্থাৎ রৌপ্য মুদ্রার 
এক-অষ্টমাংসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা দিয়ে শ্রীভগবানের রূপ 
(রূপযুক্তনাম) সমন্বিত পুণ্য পবিত্র নাম কিনতে পারা যাবে | 

৩। রুচি (আস্বাদন) চার আনা, অর্থাৎ রৌপ্যযুদ্বার এক-চতুৰ্থাংশ (সিকি) 
ভাগের সঙ্গে তুলনীয়, যা দিয়ে শ্রীভগবানের গুণাবলী (গুণযুক্ত নাম) কিনতে 
পারা যাবে | 

81 আসক্তি (আকর্ষণ) রৌপ্যমুদ্রার অর্ধেকাংশের সঙ্গে তুল্যমূল্য, যার 
বিনিময়ে শ্রীভগবানের লীলাবিলাস (লীলাযুক্ত নাম) কিনতে পারা যাবে ৷ 

৫ । ভাব, অর্থাৎ রতি [শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভাবোন্মদনাময় প্রেমাভাস) 
একটি রৌপ্যমুদ্রার সঙ্গে তুল্যমূল্য, যার বিনিময়ে রসিত-নাম সঞ্জীবিত পবিত্ৰ 
ভগবৎ-নাম কিনতে পারা যেতে পারে | 

৬ ৷ প্রেম (শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ ভালবাসা) একটি স্ব্ণমুদ্রার 
সঙ্গে তুলনীয়, যার বিনিময়ে সকল প্রকার অপ্রাকৃত রসভাবধারায় পরিপূর্ণভাবে 
সিঞ্চিত পবিত্র পুণ্য ভগবৎ-নাম (সর্বরসসিক্ত নাম) কিনতে পারা যেতে পারে ৷ 

ক্রেতা-খরিদ্দার প্রদত্ত অৰ্থমূল্য অনুপাতে, তিনি আনুপাতিক পরিমাণে 
পণ্যসম্ভার গ্রহণ করবেন। তবে এর মধ্যে একটি রহস্য আছে 8 যেমনই 
ক্রেতা-খরিদ্দার অর্থ প্রদান করেছেন এবং পুণ্যপবিত্র মহানাম গ্রহণ করেছেন, 
এবং পুণ্যপবিত্র নাম জপ উচ্চারণ করেছেন, তখনই, শ্রীমৎ নিত্যানন্দ--তথা 
মহানামের মালিকের কৃপাপরবশে--এবং তার অংশীদারবৃন্দের কৃপায়--মহ- 
নামের ক্রেতা-খরিদ্দার তার মূল অর্থমূল্য প্রদানের বহুগুণ পরিমাণে 
পরিশোধিত প্রতিমূল্য ফেরৎ পেয়ে যান ৷ 


তাৎপর্য 


আমেরিকাতে কয়েকটি ব্যবসায়িক সংস্থা মূল্যছাড় (রিবেট) কুপন প্রদান 
করে থাকে | তার অর্থ এই যে, ক্রেতা কোনও একটি বিশেষ ধরনের পণ্য ক্রয় 
করবার পরে, তার কাছে একখানি ব্যাঙ্ক-চেক ডাকযোগে পাঠানো হয়ে থাকে, 
তাতে হয়তো, যত মূল্যের বিনিময়ে জিনিস কেনা হয়েছে, তার কুড়ি শতাংশের 
মূল্য ফেরৎ অথবা সমমূল্যের কোনও প্রতিদান পাঠানো হয় ৷ কিন্তু পুণ্য পবিত্র 
মহানামের নামহট্ট মেলায় কেউ যত পরিমাণে মূল্য পরিশোধ করে থাকেন, 
তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি পরিমাণে ছাড়মূল্য ফেরৎ পেয়ে যান ৷ 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরম বাড়তি সুবিধা লাভের বর্ণনা দিচ্ছেন। এই 


৩২ শ্রীগোদ্রম কল্পাটবী 


জড় জগতে মানুষকে আমরা প্রেম-ভালবাসা আর বিশ্বাস-ভরসা দিয়ে থাকি, 
কিন্তু যা দেওয়া হয়ে থাকে, তারা কদাচিৎ তার একাংশও বিনিময় প্রতিদান 
দিতে পারে ৷ কখনও-বা আমাদের প্রিয়জনেরা আমাদের ক্ষতিসাধন করতেও 
পারে | এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, পরম পুরুষোত্তম 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যদি আমাদের বিশ্বাস অর্পণ করি, তা হলে আমরা 
যে শুধুমাত্র সমপরিমাণ প্রতিদান ফিরে পাবো, তাই নয়, আমরা বরং তার চেয়ে 
অনেক বেশিগুণ পরিমাণে যথার্থ প্রতিদান পেয়ে যাবো । তবে কেন আমরা 
দ্বিধা করবো! 

কোনও একটা মন্দিরে সাধু-সন্ন্যাসীর মতো বসবাস করবার দরকার নেই ৷ 
যে যত পরিমাণে বিশ্বাস আর ভক্তিভাব প্রদান করে, বেশি কিংবা কমই হোক, 
সেই অনুসারে প্রত্যেকেই উপকার পেয়ে থাকে | যার যতটুকু ভক্তিভাব আছে, 
তাই সে AN করে আর লাভ অর্জন করে ৷ এইভাবেই এক-একজনের মূলধন 
গড়ে ওঠে | তারপরে তখন সে বর্ধিত মূলধন আবার AM করে । এইভাবে 
একজন খুব শীঘ্রই পারমার্থিক সম্পদ-প্রাচুর্ষে বিত্তবান হয়ে ওঠে । 

মন্দিরে বসবাস করতে হলে, ভজনক্রিয়া অথবা অনৰ্থ নিবৃত্তির পর্যায়ে 
দিনযাপন করা উচিত ৷ কিন্তু যে সমস্ত ভক্তরা গৃহে বসবাস করে, তারা যে 
কোনও পর্যায়ে, উচ্চ কিংবা নীচ, জীবন যাপন করতেও পারে ৷ আর যদি 
কারও অতি সামান্য পরিমাণেও বিশ্বাস থাকে, তাতেও মূল্য আছে এবং তার 
যথার্থ বিনিয়োগ করা চলে ৷ সুতরাং জনগণ যাতে শ্ৰীকৃষ্ণে তাদের বিশ্বাস 
অর্পণ করে, সেইভাবে তাদের উৎসাহিত করাই প্রচারকদের কর্তব্য | 

যখন শ্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণনাম প্রচার করতেন, তখন আজকের 
মতো কোনও মন্দিরাদি ছিল না ৷ নামহট্টের সদস্যরা সকলেই গৃহস্থ জীবনে 
ঘরবাড়িতে থাকতেন, তবু তারা ভগবৎ-প্রেম উপলব্ধি করতে পারতেন, আর 
আজও এই ধারা চলছে। 

কৃষ্ণভাবনামৃত মুক্ত বাজার ব্যবস্থার অর্থনীতি প্রকৃত অর্থ বিনিয়োগ হয় 
প্রেম ভালবাসা এবং বিশ্বাসভিত্তিক । যে কেউ শ্রীকৃষ্ণের লগ্নী করে জীবনের 
সর্বোচ্চ সার্থকতা ‘কৃষ্ণপ্রেম' অর্জন করতেই পারে | 


শ্ৰীনামহট্টের বিষয় বৈশিষ্ঠ্যাদি 
১। বাজার (পণ্য-বীথিকা) 


গোদ্ৰুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতরুকুঞ্জ ৩৩ 


শ্ৰীভগবান এবং বৈষ্ণব আচাৰ্যমণ্ডলীর লীলাবিলাস সম্পর্কিত এই জায়গায় 
বহু মন্দির এবং ভক্তজন থাকেন--যেমন, শ্ৰীপাট খড়দহ, শান্তিপুর, এবং 
অন্যান্য | চৌষষ্টি জন মহাস্তবৰ্গ, অর্থাৎ শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ধদবর্গের 





তাৎপর্য 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রকাশ করেছেন যে, পবিত্র নাম সংকীর্তনের বাজার 
প্রক্রিয়া বিভিন্ন পুণ্য ধামাদি, মন্দিরাদি এবং ভক্তিশাখাকেন্দ্রগুলির ছোট ছোট 
কেন্দ্রে সক্রিয় থাকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নামহন্টের মূল কেন্দ্রূপে নবদ্বীপ 
ধামের পুণ্যপবিভ্র কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । অন্যান্য উল্লেখযোগ্য 
শাখাকেন্দ্রগুলি পরে বর্ণনা করা হবে ৷ 





ee শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


শ্ৰীনামহট্টের প্রথম শাখাটি শ্রীমনাহাপ্রভূ এবং তার শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীর লীলা 
অবসরের সাথে সম্পৃক্ত। ভারতবর্ষের মধ্যে শ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুর লীলা-অবসর 
ভূমিগুলিতে, স্বাভাবিকভাবেই অনেকগুলি মন্দির, বহু ভক্তজন, এবং দর্শনার্থী 
তীর্থযাত্রীরা থাকেন | সেই স্থানগুলি চারিপাশের অঞ্চলগুলির জনগণের কাছে 
কৃষ্ণভাবনাময় পীঠস্থান হয়েছে ৷ আর পাশ্চাত্য জগতে, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল 
অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদাত্ত স্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং যে মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা কিংবা 
দর্শন করেছিলেন, সেগুলিও খুবই তাৎপর্যময় তীর্থভূমি হয়ে উঠেছে, কারণ 
সেগুলি শ্রীল প্রভুপাদ এবং মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের বিশেষ গুণসিঞ্চিত কৃপাধন্য । 

আরও এক ধরনের ATT বাজার আছে, যেকোনও জায়গায় অনেক 
ভক্তমণ্ডলী কিংবা মন্দিরাদি যেখানে রয়েছে ৷ ইসকনে কয়েকটি কেন্দ্র রয়েছে 
যেখানে অনেক ভক্তমণ্ডলী সম্মিলিত হয়েছেন ৷ দৃষ্টাত্তস্বরূপ, আমেরিকাতে 
সেখানে রয়েছে নব দ্বারকা (লস আযাঞ্জেলস) এবং বাৎসরিক চিড়া দধি উৎসব 
উদ্যাপিত হয়ে থাকে নব পানিহাটি (আ্যাটলান্টা) অঞ্চলে; ইংল্যাণ্ডে রয়েছে 
ভক্তিবেদাত্ত ম্যানর এবং শ্রীরাধা-লগুনেশ্বর মন্দির; এবং পৃথিবীর অন্যান্য 
স্থানেও এ ধরনের ইসকন কেন্দ্র রয়েছে | সুতরাং, ভক্তবৃন্দের সংখ্যা এবং 
বিভিন্ন মন্দিরাদির কার্যকলাপ অনুসারে, প্রত্যেকটি জায়গাই বাজার, হাট, 
বিশাল মারকেট, কিংবা ছোট দোকানের শ্রেণীভুক্ত করা চলে । আর প্রত্যেকটি 
শ্রেণী বিভাগের মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের উপশ্রেণীবিভাগ থাকাও খুব সম্ভব | 


২। বিপনি, কিংবা দোকান 


দু'ধরনের দোকান হয়ে থাকে, যেখানে একজন দোকানী কিংবা ব্যবসায়ী 
জিনিসপত্র সাজিয়ে রেখে বিক্রি করতে থাকেন। এক ধরনের দোকানে, 
আসেন; তারপরে, সেগুলি বিক্রির পরে, দাম মিটিয়ে দিয়ে, তিনি তীর লাভের 

ংশ বুঝে নেন। অন্য একটি ধরনের দোকানে, দোকানী তাঁর নিজের মূলধন 
লাগিয়ে জিনিসপত্র কিনে আনেন এবং সরাসরি বিক্রি করে তীর লাভ তুলে 
নেন। 











তাৎপর্য 


এখানে যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল 
মালপত্রগুলি--শ্রীভগবানের পুণ্য পবিত্র নাম এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের 


গোদ্ৰুুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতক্লুকুণ্ডা ৩৫ 


আশ্বাদন--দোকানে সাজানো থাকে এবং বিক্রি করা হয়। পৃথিবীব্যাপী 
ইসকনের ছোট-বড় সব রকমের মন্দিরগুলিতেই, একজন মন্দির-অধ্যক্ষ এবং 
অন্যান্য কয়েকজন ভক্তবৃন্দ তাদের অঞ্চলে কৃষ্ণভাবনাময় পসরাদি সাজিয়ে 
রেখে সেগুলি বিক্রি করে থাকেন ৷ 

কোনও ART গোষ্ঠীও এক ধরনের পারমার্থিক বিপনি, যদিও সেটি 
সপ্তাহের কয়েকটি দিন জিনিসপত্র বিক্রির জন্য খোলা থাকতে পারে, কিংবা 
নির্দিষ্ট কোনও জায়গাও না থাকতে পারে, তার বদলে এক বাড়ী থেকে অন্য 
একটি বাড়ীতে জায়গা বদল করে কাজকর্ম চালিয়ে যেতেও পারে ৷ 

যেসমস্ত SSAA মোটামুটিভাবে স্থায়িত্ব লাভ করে থাকতে পারেন এবং 
তাদের ভগবস্তক্তিসেবা উদ্যোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিতে পেরেছেন, তারা 
অঞ্চলে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করেও থাকেন ৷ অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ভক্তমণ্ডলী, 
যেমন_-কোনও একটি অঞ্চলে কৃষ্ণনাম প্রচার কেন্দ্ৰ কিংবা একটি নামহট্র 
গোষ্ঠীকেন্দ্র গড়ে, সেটির পরিচালনা করে থাকতে পারেন ৷ তাদের মধ্যে 
তেমন ধরনের উপলব্ধি না জাগতেও পারে, তবু তাদের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের 
স্থানীয় প্রতিনিধি বিশেষ ব্যবসায়িক সুবিধাদি এবং সাহায্য-সহযোগিতার 
পৃষ্ঠপোষকতা মঞ্জুর করে দিয়ে থাকেন ৷ মন্দির প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থাৎ 

বয়স্ক প্রচারকেরা জিনিসপত্র বাকীদামে সংগ্রহ করে হরিনাম কথা বাজারে 
প্রচলন করতে পারেন ৷ তাদের অবশ্যই খুব সুষ্ঠুভাবে সুসংবদ্ধ করে তুলতে 
হবে ৷ দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্রেতাদের কাছে জিনিসপত্র যখনই তারা বিক্রি করেন, 
তখনই একটি হিসাব দাখিল করা তাদের কর্তব্য ৷ 

এই উপমা-তুলনাগুলি খুবই গভীর । শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে সমস্ত 
অনুমানগুলি নির্দেশ করেছিলেন, তার সবগুলির মধ্যে গভীরভাবে অনুধাবন 
করতে আমরা পারি না। 


৩। ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতাকর্মী ব্রাজক বিপণি, বা 
ব্রাজক পসারি) 


তিনি মূল ব্যবসায়ীর কাছ থেকে, ধার-বাকীতে কিংবা নগদ দামে, 


৩৬ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


মালপত্র নিয়ে আসেন ৷ তিনি নিজের মাথায় মালপত্র বয়ে নিয়ে শহরে 
এবং গ্রামে বিক্রী করতে থাকেন ৷ যদিও তিনি সবখানেই মালপত্র মজুদ 
রাখেন না, তা হলেও তার পারমার্থিক পসরা সাধারণত একটি বিশেষ 
অঞ্চলের মধ্যেই বিক্রি করতে থাকেন | 


তাৎপর্য 


পবিত্র নামের পসরা বাজারে বিলি করতে হলে, ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা খুবই 
দরকার ৷ এরাই হলেন ভ্রাম্যমাণ প্রচারক | যারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ এবং ভাবগ্রাহী 
মানুষ, তারা নগদ দামেই পসরা বিক্রি করতে পারেন এবং তারপর তাদের 
এলাকায় অঞ্চল, চৌহদ্দি, দেশব্যাপী, এমনকি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েন ৷ 
অন্যান্য ভ্রাম্যমাণ প্রচার কর্মীরা, ধারা অতখানি স্বাধীন স্বতঃস্ফুর্তভাবে ভাবগ্রাহী 
না হতে পারলেও, অভিজ্ঞ কোনও প্রচারকের তত্ত্বাবধান পরিচালনাধীনে পণ্যাদি 
পরিবেশনের কাজে বিশেষ কোনও একটি অঞ্চলের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ হয়ে সেবা 
পরিবেশন করে চলতেও পারেন ৷ ভ্রাম্যমাণ পসরা বিক্রেতারা বিভিন্ন অঞ্চলে 
ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অবস্থিত বিপণিগুলিকে সঙ্ববদ্ধ কার্যক্রমের মধ্যে সম্মিলিত 
প্রয়াসে যুক্ত করে তুলতেও পারেন | 


8 ৷ বিক্রয় প্রতিনিধি, অর্থাৎ দালাল (যোজক, 
অর্থাৎ দালাল) 


তিনি ব্যবসায়ীর কাছে ক্রেতাদের নিয়ে আসেন এবং বিক্রির জন্য যে 
সব পণ্য রয়েছে সেগুলি দেখিয়ে থাকেন ৷ 


তাৎপর্য 


নব্য দীক্ষিত ভক্তেরা কিংবা অনভিজ্ঞ কর্মীরা যাদের কাছে পণ্য পরিবেশনের 
যথাযথ নিজস্ব ছাড়পত্র নেই, তবুও তারা পবিত্র মহানাম পরিবেশনের কাজে 
অংশগ্ৰহণ করতে পারেন-_ব্যবসায়ীর কাছে অনুমোদিত বিক্রয় প্রতিনিধির 
মাধ্যমে ক্রেতাদের নিয়ে আসতে পারেন, জন মানুষদের বিপণিতে আমন্ত্রণ 
জানিয়ে ডেকে আনতে পারেন, কিংবা দিকে দিকে ঘুরে ঘুরে যাচাই করে 
দেখতে পারেন যে, পণ্য বিক্রি করা যায় কিনা | 

নামহট্টের ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলির সদস্যগণ যদি নিজেরা ভালভাবে 
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প্রচারকার্য সম্পন্ন করতে না পারে, তা হলে তারা বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, 
কিংবা পাড়াপ্রতিবেশিদের অতিথি অভ্যাগতের মতো সঙ্গে নিয়ে গোষ্ঠীর মধ্যে 
সমবেত হতে পারেন। যখন সকলকে সেইভাবে খানিকটা অভিজ্ঞ আগুয়ান 
নাম-প্রচারকদের সান্নিধ্যে নিয়ে আসা যাবে, তখন তারা কৃষ্ণভাবনামূতের বাণী 
উপলব্ধি করতে পারবে । মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেকেই যেন পবিত্র নাম 
বাজারে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে | বড় বড় বাজার 
অঞ্চলেই শুধু নয়, ছোট ছোট বাজারে, কিংবা দোকানেও, যারা প্রত্যেকেই 
কোনও না কোনওভাবে প্রচার অভিযানে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে, 
আদেশ £ 

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ ৷ 

আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তারো এই দেশ ॥ 


€ | ক্রেতাবর্গ, তথা খরিদ্দীরগণ 


জগতের সমস্ত মানুষদের মধ্যেই তো তারা রয়েছেন। যাদের 
টাকাপয়সা আছে, তারা পণ্য কিনে নিতে পারেন ৷ তবু একটা গুপ্ত রহস্য 
আছেঃ জাল টাকা দিয়ে কেনা পণ্যসমভারও জাল বস্তু হয়ে পড়ে ৷ 
ব্যাপারীর পরিচয় চিহ্ন অবশ্যই থাকে, এবং তার বিশুদ্ধতা যাচাই করবার 
পরেই যেন কেনাবেচা হতে থাকে | খরিদ্দারদের সকলকেই প্রতারক 
প্রবঞ্চক বিক্রেতাদের বর্জন করে চলতে হবে ৷ যথার্থ ব্যবসায়িক চিহ্ন- 
পরিচিতি হলো “গৌরাঙ্গ” । 


ৰা 


তাৎপয 


পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষই এক-একজন সম্ভাব্য খরিদ্দার ৷ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, 
লিঙ্গ, কিংবা বয়সের কোনই বিধিনিষেধ নেই ৷ প্রত্যেকেই সম্ভাব্য খরিদ্দার ৷ 
যার কাছেই যথাযথ “অর্থ” আছে, সে পণ্য খরিদ করতেই পারে। 

প্রচলিত বিনিময় মুদ্রা বলতে বোঝানো হয়েছে--শ্ৰীভগবানের সেবায় শুদ্ধ 
অভিলাষ ৷ অন্য কোনও ধরনের অভিলাষের সঙ্গে মিশে গেলে জালিয়াতি 
ব্যাপার ঘটে যায় | জালিয়াতি মুদ্ৰা বলতে বোঝায় যে, ক্রেতা যখন পুণ্য পবিত্ৰ 
কৃষ্ণনাম জপচৰ্চা অনুশীলন করতে থাকেন, তখন শুদ্ধ ভক্ত যেভাবে জপচর্চার 


৩৮ শ্রীগোদ্রম কল্পাটবী 


সময়ে কোনও জড়জাগতিক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জপ অনুশীলন করেন না, 
তেমন অনুভূতি অভিজ্ঞতা বর্জন করে পারমার্থিক অনুভূতি আস্বাদনে তিনি 
বঞ্চিত হয়ে থাকেন ৷ কৃষ্ণভাবনার যথাৰ্থ পরমানন্দময় আত্মিক অনুভূতির 
মানসিকতার মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করতে হলে, সুনিশ্চিতভাবে আত্মসংযমী 
হতে হবে যেন তার মতিগতি যথাৰ্থ শুদ্ধতার পথে প্রবাহিত হতে থাকে, যাতে 
জালিয়াতি অর্থ পরিহার করে যথাৰ্থ ক্রয়ক্ষমতা অর্জন করতে পারা যায় । 

আধুনিক জগতে, বাণিজ্যিক প্রতীক চিহ্ন (ট্রেড মার্ক) বিশেষভাবে 
প্রচলিত । আর সেগুলি সুরক্ষিত হয়েও থাকে ৷ পুণ্য পবিত্র মহানাম কেনা- 
বেচার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক প্রতীক চিহ্ন (ট্রেড মার্ক) হলো শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 
অহৈতুকী কৃপা। এই কলিযুগে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ জপচৰ্চার আগে 
শ্ৰীশ্ৰীপঞ্চতত্ত্বের নাম জপ না করলে বিশুদ্ধ পবিত্র নাম চর্চার সুফল লাভ করা 
সম্ভব নয়। 

যে কেউ পবিত্র নাম বাজারে বিক্রি করতে ইচ্ছা করলে, তাকে অবশ্যই 
শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু এবং শ্রীভগবানের নিষ্ঠাবান অনুবর্তী হতে হবেই এবং শ্রীগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভুর স্মারকচিহনস্বরূপ গৌরাঙ্গ নামের স্মরণ চর্চার মাধ্যমেই শ্রীভগবানের 
মহানাম প্রচার করতে হবে | অনেকেই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ জপচর্চা করে থাকেন, 
কিন্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যথার্থ অনুগামীরাই তীর কৃপাধন্য হয়ে বিশেষ ক্ষমতা 


লাভ করে থাকেন। 
৬। মেকীটাকা 


যথার্থ টাকা বলতে শুদ্ধ অভিলাষ বোঝায়, যার মাঝে থাকে পরিপূর্ণ 
বিশ্বাস এবং মুক্তি লাভের বাসনা থেকে অব্যাহতি, অর্থাৎ ফলাশ্রয়ী লাভের 
লোভ থেকে AR] জাল টাকাপয়সা বলতে বোঝায় অশুদ্ধ 
অভিলাষ--কৰ্ম এবং জ্ঞান ৷ জাল টাকার বিনিময়ে মানুষ জাল 
জিনিসপত্ৰই পায় | তার মানে, ভেজাল ভক্তির বিনিময়ে মানুষ পায় শুধুই 
নামাভাস, পুণ্য পবিত্র মহানামের ছায়াটুকু মাত্র পেয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, 
ব্যবসায়ী সব জিনিসই যথাৰ্থ খাটি বিশুদ্ধ হয়, কিন্তু খরিদ্দারের গুণবৈশিষ্ট্য 
অনুযায়ী এই সমস্ত বিশুদ্ধ সামগ্রী ভেজাল হয়ে উঠতে পারে শুদ্ধ নামের 
পরিবর্তে শুধুই নামাভাস চর্চা হতেই থাকে | 








গোদ্ৰুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতরুকুঞ্জ ৩৯ 


তাৎপর্য 

ব্যবসায়ীদের মালপত্র সাধারণত বিশুদ্ধ খাঁটি এবং যথার্থ গুণসম্পন্ন হয়েই 
থাকে । কিন্তু যদি কেউ ব্যবসায়ীকে জাল টাকাপয়সা দিয়ে ঠকাতে চেষ্টা করে, 
তাহলে জিনিসপত্রগুলি পারমার্থিক বলেই পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং সেগুলিও 
জাল সামগ্রী হয়ে যায় | সেক্ষেত্রে পুণ্য পবিত্র নামও জপ অভ্যাসকারীর অন্তরে 
পূৰ্ণশক্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হবে না শ্রীমত্তগবদ্গীতায় (8/১১) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
বলেছেন, ‘যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌" ৪ “সকলেই আমার 
প্রতি আত্মসমর্পণ করলে, আমিও তাদের যথানুরূপভাবে পুরস্কৃত করে থাকি ।” 

শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে যেভাবে আত্মসমর্পণ করা যায়, তিনি সেইভাবেই 
প্রতিদান দিয়ে থাকেন | মহাপ্ৰভু শ্ৰীগৌরাঙ্গের উদ্দেশ্যে যেমনভাবে চিন্তাভাবনা 
আচরণ সমৰ্পিত হয়ে থাকে, পবিত্র কৃষ্ণনামও সেইভাবে অচিত্ত্যনীয় কৃপা নিয়ে 
আমাদের জীবনে পরিপূর্ণতা নিয়ে আসে ৷ 


প্রয়োজনীয় বিশদ তথ্যসমগ্র 


১। শ্ৰীমৎ নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং পুণ্য পবিত্ৰ নামস্বরূপ, এবং তার কৃপার 
মাধ্যমে শ্ৰীনবদ্বীপ ধামে সাক্ষাৎ অদ্বিতীয় পবিত্র নাম সংকীর্তনের হাট 
প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল। সেই হাটের মূল শাখাকেন্দ্র রয়েছে 
শ্রীনবদ্ধীপধামে, যেখানে শ্রীঅদ্ধৈত প্রভু ভারপ্রাপ্ত হয়ে রয়েছেন। দ্বিতীয় 
শাখাটি রয়েছে শ্রীধাম বৃন্দাবনে, শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীসনাতন 
গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে | তৃতীয় শাখা কেন্দ্রটি রয়েছে শ্ৰীজগন্নাথ পুরীধামে, 
সেখানে শ্রীস্বরূপ দামোদর এবং শ্রীরামানন্দ রায় রয়েছেন ভারপ্রাপ্ত 
পরিচালক । 


তাৎপর্য 
কলিযুগে, শ্ৰীনবদ্বীপ ধামের পুণ্যপবিত্র উপযোগিতা নিত্য নবরসে বিকশিত 
হচ্ছে। যখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহানাম প্রচার করছিলেন, তখন 


নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপের অন্যতম গোদ্রমদ্বীপে ন'টি দ্বীপখণ্ডের একটি গোড্রুম 
দ্বীপে সুরভীকুঞ্জে হরিনামের প্রাথমিক হাটবাজার চলছিল ৷ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও 
সেখানে নামের হাট চালিয়েছিলেন 1 জলঙ্গী নদীর ওপারে, শ্রীক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের বাসভবনের ঠিক সামনে, শ্রীল প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত 





tener 
Pipe 7 





পচ 


ংঘের বিশ্ব মূল কর্মকেন্দর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঃ শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় 
শ্রীল প্রভুপাদ একদা শ্রীতক্তিবিনোদ ঠাকুরের উক্তি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে, 


গোদ্রুম দ্বীপের বাঞ্চাকল্পতরুকুঞ্জ ৪১ 


বিশ্ব জগতে সর্বাপেক্ষা পুণ্যপবিত্র অংশটি হলো নবদ্বীপ, এবং সেইসঙ্গে আরও 
যোগ করেছিলেন যে, নবদ্বীপধামের মধ্যে শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরই 
সবচেয়ে শুভ এবং গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থান, কারণ সেটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরই 
কৰ্মস্থান, তার কর্মক্রিয়াদির cough | 

শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৰ্মস্থান তার 
জনুস্থান থেকেও অধিকতর পুণ্য পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ । যেমন ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ ভগবদগীতায় বলেছেন, জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্‌_তার আবির্ভাব এবং 
কর্মপ্রক্রিয়া সবই অপ্রাকৃত মহিমামণ্ডিত । শ্রীকৃষ্ণ জনুগ্রহণ করেছিলেন 
মথুরাধামে, কিন্তু মথুরা পরিত্যাগ করে শ্রীবৃন্দাবনে চলে গিয়েছিলেন, যে স্থানটি 
তীর লীলাভূমি হয়ে ওঠে । ঠিক তেমনই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান অবশ্যই 
অতীব পবিভ্রভূমি, এমনকি শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরও তার চেয়েও বেশি 
AAA, কারণ আজ সেখানে পবিত্র কৃষ্ণনামের হাটবাজার ব্যাপকভাবে 
সক্রিয় হয়ে উঠেছে, ঠিক যেমনভাবে সুরভীকুঞ্জে হয়ে চলেছিল | 

সমগ্র বিশ্বে পবিত্র নাম কীর্তনের মূল বাজারী হলেন শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভু | 
পবিত্র নাম কীর্তন যজ্ঞ থেকে তিনি স্বয়ং অভিন্ন তারই আশীর্বাদে, শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর পুণ্য ধামে আদি নামহট্ট কেন্দ্র উদ্ভূত হয়েছিল-_নবন্বীপের শ্রীমায়া- 
পুর ধামে-__যেখানে অদ্বৈত প্ৰভুকে অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মভার অর্পণ করে মূল 
শাখার ভারপ্রাপ্ত হয়ে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । 

শ্ৰীবৃন্দাবন ধাম এবং শ্রীজগন্নাথ পুরী ধামও পবিত্র নামহট্টের অন্যান্য মূল 
শাখাকেন্দ্র। এই তথ্য থেকে আমরা বুঝেছি যে, প্রত্যেকটি ধাম যে অঞ্চলে 
অবস্থিত, সেখানকার সমগ্র অঞ্চলটির জন্য নামপ্রচার কেন্দ্র হওয়া উচিত সেই 
ধামটি। দৃষ্াততস্বরূপ, শ্রীমায়াপুর ধামের নামহট্ট আন্দোলন সমগ্র পূর্ব ভারতের 
সর্বত্রই ক্রমশ প্রসারিত হয়েই চলেছে | ঠিক সেইভাবেই, হাজার হাজার 
নামহট্ট গোষ্ঠী ক্রমশই আরও বিকাশ লাভ করা এবং গভীরভাবে সেবাযত্রের 
মধ্যে গড়ে ওঠা উচিত-_শ্রীবৃন্দাবন ধাম থেকে সমগ্র মধ্য ভারতের সর্বত্র; এবং 
শ্রীজগন্নাথপুরী ধাম থেকে, উড়িষ্যার ভূমি অতিক্রম করে সর্বত্রই । অবশ্যই 
সমস্ত মন্দিরগুলিও যেহেতু ভজন সাধন এবং মহানাম প্রচারেরই কেন্দ্র, তাই 
সেগুলি শ্রীভগবানের কর্মস্থানও বটে, তাই সেগুলির মাধ্যমেও ব্যাপকভাবে 
মহানাম প্রচারের জন্য এই ধরনের আয়োজন করা দরকার ৷ এই শ্লোকটি 
থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেকটি অঞ্চলে মহানাম প্রচারের জন্য এবং 
নামহট্র সম্প্রসারণের জন্য কোনও একজনকে দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত, যাতে 


৪২ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


প্রত্যেকটি মানুষের কাছে নামমাহাত্ম্য যথাযথভাবে পৌছে যেতে পারে। 

২। উপরোক্ত তিনটি হাটের পরিচালনাধীনে, শ্রীবীরভদ্র প্রভু (শ্রীমন্‌ 
নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্ৰ), শ্রীঅচ্যুতানন্দ এবং তার ভ্রাতৃবর্গ, আর শ্ৰীনিবাস 
আচাৰ্য, শ্ৰীনৱোত্তম দাস ঠাকুর, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, এবং শ্ৰীরামচন্দ্ৰ ঠাকুর 
বিভিন্ন স্থানে নামহট্ট বাজার গড়ে তুলেছেন | 


তাৎপর্য 


এই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দেখিয়েছেন কিভাবে 
নামহট্ট প্রতিষ্ঠার সেবাকাৰ্য শিষ্য পরম্পরাক্রমে পরবর্তী পর্যায়ে ধারাবাহিকতা 
রক্ষা করে ক্রমশ বিকাশলাভ করতে পেরেছিল | যদিও এই প্রক্রিয়াটি পৃথিবীর 
বিভিন্ন অংশেও প্রযুক্ত হতে পারতো, এখানে বিশেষত বাংলা এবং উড়িষ্যার 
উল্লেখ করা হয়েছে । পরবর্তীকালে, কৃষ্তকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ 
ভক্তিবেদাস্ত স্বামী প্রভুপাদ সারা পৃথিবীতে শাখাকেন্দ্রগুলি স্থাপনা করেছিলেন 
তার পূর্বতন শ্রীগুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুরের পদাঙ্ক ও পরামর্শ অনুযায়ী 
এবং পরে সমগ্র ভারতব্যাপী আর প্রতিবেশী দেশগুলিতেও শাখাকেন্দ্র উদ্বোধন 
করেছিলেন। গুরু শিষ্য পরম্পরা নীতির এটাই সারমর্ম ৷ পরম্পরাক্রমে 
প্রত্যেক নতুন প্রজন্মেরই উদ্যোগে নাম প্রচারকার্য প্রসারিত করে তুলতে হয় | 

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন কৃতী পুরুষদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে  শ্রীবীরভ্দ্ 
প্রভু, যিনি ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর একমাত্র পুত্র; শ্রীঅচ্যুতানন্দ এবং তার 
ভ্রাতৃবৃন্দ, শ্ৰীঅদ্বৈত আচার্ষের সকল পুত্ৰগণ; শ্ৰীজীব গোস্বামীর তিনজন 
শিক্ষাশিষ্যবর্গ; শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর এক শিষ্য শ্রীনিবাস আচাৰ্য; 
শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর; শ্রীহৃদয়টৈতন্য প্রভুর শিষ্য 
শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু; এবং শ্রীনিবাস আচার্ধের শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ | 


৩। প্রত্যেকটি লেনদেন, যেখানেই হয়ে থাকুক, সেগুলি সবই উপরোক্ত 
বাজারগুলির নিয়ন্ত্ৰণাধীন থাকে | 


তাৎপর্য 

এখানে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য যে, একটি অনুমোদিত এবং স্বীকৃত একটি 
বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমেই পরিচালিত হওয়া দরকার ৷ অন্যভাবে বলা চলে, 
মহানাম প্রচার কর্মোদ্যোগ সর্বদাই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সঙ্গে 
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যুক্ত থাকা উচিত, এবং সম্পূর্ণভাবে পৃথক সংস্থা কখনই হবে না। ইসকনও 
শ্রীচেতন্য মহাপ্রভুর মহাবৃক্ষেরই একটি শাখারূপে বিকশিত হয়েছে । এই 
ভাবধারা থেকে বোঝা যায় যে, মহাপ্রভুর সংকীর্তন যজ্ঞ নামে অভিযানটির 
মাহাত্ম্য কত সুদূরপ্রসারী ৷ 





৪ ৷ বিক্রেতারা বাজারহাট এবং দোকানগুলি থেকে মালপত্র নিয়ে 
তাদের মাথায় বয়ে, গ্রামে গ্রামে যায়। বাজারগুলি, দোকানপত্র এবং 
ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতারা এইভাবেই চালিয়ে যাবে, সকল সময়ে সকল 
জায়গায় | যেখানে যখনই কোনও এক শুদ্ধ ভক্ত জন্মগ্রহণ করে, তখনই 
সে পুণ্য পবিত্র নামহ্টের লীলা প্রসঙ্গ গ্রহণ করে এবং তা চালিয়ে যেতে 
থাকে | 


তাৎপয 


পুণ্য পবিত্র নামের মাহাত্ম্য সর্বত্র প্রসারিত করে তোলার জন্যই শুদ্ধ 
ভক্তগণের একমাত্র প্রধান কাজ হল এই পবিত্র নামের মহিমা সর্বত্র প্রচার করা | 
আমরা দেখেছি যে, জগতের যে কোনও জায়গায় যখনই আমরা প্রচার করতে 
শুরু করি, ভক্তরা অচিরেই পবিত্র নাম কেনাবেচার কাজে সাহায্য সহযোগিতার 
জন্য এগিয়ে আসেন ৷ 

শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই পুণ্য পবিত্র মহানাম বিতরণের 
কর্মযজ্ঞে সাহায্য সহযোগিতার জন্যেই ভক্তরা জনুগ্রহণ করছেন। এটাই 
ভক্তমণ্ডলীর একমাত্র কর্তব্যকর্ম । শ্রীমন্‌ চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, “আমি 
আদেশ করছি এই বিশ্ববহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেক মানুষ যেন কৃষ্ণভাবনামৃত 
আন্দোলনের ধারা গ্রহণ করে এবং সর্বত্র তার প্রচারের আয়োজন করে ৷” 
(চৈতন্য চরিতামৃত, আদি পর্ব ৯/৩৬) 


৫ ৷ মূলনেতা ব্যবসায়ী শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছাক্রমে, শ্রীনবদ্ধীপের 
মধ্যে, গোদ্ৰুম দ্বীপে, সুরভী কুঞ্জ নামক স্থানে মূল হাটবাজারটি এখন 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৷ সেখানে যেসমস্ত শুদ্ধ STATS বসবাস করেন, তারা 
এই হাটবাজারে কর্মসেবার সুযোগ গ্রহণ করেছেন ৷ সমস্ত শুদ্ধ 
ভগবদ্তক্তেরা, স্থানীয় অথবা বিদেশী হলেও তারা কেউ যদি দোকানী কিংবা 
ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা হতে ইচ্ছা করেন, তাদের দেশের মধ্যে, তাহলে 
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শ্রীরামসেবক চট্টোপাধ্যায়কে সুরভীকুঞ্জে একখানি চিঠি লিখে পাঠাবেন। 
তখন তীরা একখানি অনুমোদন পত্র মূল প্রধান ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 
পেয়ে যাবেন ৷ মূল প্রধান ব্যবসায়ীর নিয়মাবলী অনুসারে তারা তাদের 
কাজকর্ম চালিয়ে যাবেন | 


তাৎপষ 


এই অনুচ্ছেদে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রতিপন্ন করেছেন যে, সকল 
কাজকর্মই মূল ব্যবসায়ী, শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ প্রভুর নির্ধারিত নিয়মাবলী অনুসারেই 
হতে থাকবে, কিংবা তার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে, মূল কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ৷ 

ঠিক যেমনভাবে শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ প্রভু বিধি-নিয়মাবলী সমেত একটি 
সুব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদও তেমনই জগত্ব্যাপী 'ইসকন' 
আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন--তাতে রয়েছে সবিশেষ বিধিনিয়মাদি | 
একটি পরিচালন গোষ্ঠী সংসদ (গভর্নিং বডি কমিশন, জি-বি-সি), মন্দির 
অধ্যক্ষরা রয়েছেন, এবং আরও কত রকমের বিধিব্যবস্থা__যাতে হরেকৃষ্ণ 
মহামস্ত্রের কেনা-বেচার এবং প্রচার অভিযানের সবকিছু কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে এবং 
সহযোগিতার মাধ্যমে সুবিন্যস্ত পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়ে যেতে পারে | 

এখানে বলা হয়েছে যে, সবকিছু জিনিসপত্র যথাযথ অনুমোদনের মাধ্যমে 
গ্রহণ করা উচিত | অতএব যে কেউ প্রচারকার্ধে অগ্রসর হতে গেলে, তাকে 
তার দীক্ষাগুরুর কাছ থেকে গুরুপরম্পরাক্রমে অবশ্যই অনুমোদন লাভ 
করতেই হবে ৷ সমস্ত নামহট্ট কেন্দ্র এবং সংকীর্তন প্রচারকর্মীদেরও ইসকনের 
সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতে হবে, যাতে সদাসর্বদা সর্বক্ষণ শ্রীল প্ৰভুপাদের 
শুভাশীর্বাদ লাভ করে চলা যায়। কৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর এই সংঘগোষ্ঠী থেকে কেউ 
যেন স্বাধীন স্বতন্ত্ৰ কর্মপ্রচে্টায় অগ্রসর হতে অভিলাষী না হয় | 
শ্রীরামসেবক চট্টোপাধ্যায় নামে একজন ভক্তকে প্রতিনিধিত্ব প্রদান 
করেছিলেন | ঠিক তেমনই, শ্রীল প্রভুপাদও কৃষ্ণকথা প্রচারকদের অনুমোদন 
প্রদানের উদ্দেশ্যে জিবিসি (গভর্নিং বডি কমিশন) সংস্থাটিকে ক্ষমতা প্রদান 
করেছিলেন ৷ তারই পরিপ্রেক্ষিতে, জিবিসি সংস্থা থেকে ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক 
জিবিসি পরিচালনা-গোষ্ঠীগুলিকে যথাযথ দায়িত্ব হস্তান্তৱিত করে থাকেন এবং 
পরবর্তী পর্যায়ে আঞ্চলিক স্থানীয় মন্দিরগুলির অধ্যক্ষদেরও দায়দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ 
করেন। এইভাবেই প্রত্যেককে যথাযথভাবে অনুমোদিত কেন্দ্রীয় মঞ্জুরি 
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অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, যার মধ্যে থাকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
নির্দেশানুসারে সুপ্রতিষ্ঠিত কতকগুলি নিয়মনীতি এবং বিধিব্যবস্থা যা অবশ্যই 
সকলের ক্ষেত্রেই যথাযথভাবে পালনীয় ৷ সম্ভবত তিনিই ছিলেন জগতের বহু 
স্তর সমন্বিত বাজার-পরিচালক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সর্বপ্রথম 
পথনিৰ্দেশক--তবে তিনি বাজারে দিয়েছিলেন পুণ্য পবিত্র কৃষ্ণনাম এবং 
জড়জাগতিক দ্রব্য সম্ভারের পরিবর্তে বিক্রি করতে শুরু করেছিলেন PROS ৷ 


vl Bets প্রধান কারবারী তথা ব্যবসায়ীর দোকানী আর 
ফেরিওয়ালাদের মতো মূল কেনাবেচার মানুষদের কাছ থেকে যারা বিশেষ 
অনুমতি বা অনুমোদন সংগ্রহ করেছেন, তারা তাদের পণ্যসামগ্ৰী অবশ্যই 
সরবরাহ করবেন প্রধান কারবারীর মার্কা-পরিচিতির যে-নামে তা অবশ্যই 
হওয়া উচিত 8 “গৌরাঙ্গ” ৷ যখনই কোনও একজন বিক্রেতা যে কোনও 
শহরে গিয়ে হাজির হবেন, তখন থেকেই তিনি অবশ্যই “গৌরাঙ্গ” লেখা 
একটি নিশান পতাকা উড়িয়ে যেতে যেতে তার পণ্যসামগ্রী বিক্রি করবেন | 
ক্রেতা যেমন দাম দেবেন, সেই দামেই কৃষ্ণনাম সমস্বিত সমস্ত সামগ্ৰী 
তীকে বিক্রী করতে হবে ৷ কৃপা করে অবশ্যই মনে রাখবেন যে, যথার্থ 
মূল্য না দিলে, কোনও খরিদ্দার যথার্থ জিনিস পেতে পারে না । যথার্থ দাম 
ছাড়া যে জিনিস দেওয়া যায়, স্বভাবতই তা হয়ে থাকে জাল নকল সামগ্রী ৷ 


তাৎপর্য 


শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে, Atalay শ্রীচৈতন্যদেব অভিব্যক্ত করেছিলেন 
যে, তিনি দেখতে চান যেন প্রত্যেকেই পুণ্য পবিত্র নামের কৃপালাভ করতে 
পারে আর পেতে পারে শ্রীভগবানের প্রেমফলেরও আস্বাদন ৷ কিন্তু তার 
দুর্ভাবনা ছিল যে, একা তিনি প্রত্যেকের কাছে তো পৌছতে সক্ষম হবেন না; 
তাই তিনি তাকে সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রত্যেককে আদেশ দেন ৷ তিনি 
বলেছিলেন, 
একলা মালাকার আমি কাহা কাহা যাব ৷ 
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ॥ 
“আমি একমাত্র মালাকার | একা একা আমি কত জায়গায় যেতে পারি? 
কত ফলই-বা পেড়ে বিলোতে পারি?” (শ্ৰীচৈতন্য চরিতামৃত, আদি লীলা 
৯/৩৪) 
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শ্রীল প্রভুপাদ আন্তৰ্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের একটি প্রতীকী নামচিহ্ন 
পত্তন করেছিলেন ঃ “ইসকন” | তিনি বলেছিলেন যে, ইসকন হচ্ছে শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর বৃক্ষটির একটি শাখা ৷ ভক্তরা যখনই “ইসকন, ট্রেডমার্কটি ব্যবহার 
করে, তখনই সেটি শ্রীল ভক্তিবেদান্ত ঠাকুরের অভিমত অনুসারে “গৌরাঙ্গ” 
নাম শব্দটিরই ভাবানুষঙ্গ প্রতিধ্বনিত করে ওঠে ৷ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, 
প্রচারকেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার অনুমোদনধন্য প্ৰতিভূ কৃষ্ণভক্তদেরই 
সাহায্য-আশ্রয়াধীন হয়ে যেন কাজকর্ম করে চলেন | সমস্ত ভক্তদেরই উপলব্ধি 
করা একান্তভাবেই উচিত যে, আমরা সকলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরই সংকীর্তন 
আন্দোলনের সদস্য এবং শুধুমাত্র তারই আনুকূল্যে প্রতিনিধিত্ব নিয়ে কাজ করে 
চলেছি। 

যদি কেউ পূর্বতন আচার্যবর্গের আদেশ-নির্দেশাদি কঠোরভাবে অনুসরণ না 
করে চলে, তবে তার পক্ষে প্রচারকার্ষে শক্তি রক্ষা করে চলা সম্ভব হবে না এবং 
অবশেষে সে হারিয়ে যাবে । “জাল সামগ্রী” বলতে বোঝায়_-এমন ধরনের 
প্রচার গুণপনা, যা শেষ পর্যন্ত পাচমিশেলী, অর্থাৎ অশুদ্ধ ভক্তিচর্চা, সেক্ষেত্রে 
“যথাযথ সামগ্ৰী” বুঝিয়ে দেয় বিশুদ্ধ ভক্তিরসাশ্রিত সেবা অনুশীলন | 











৭। প্রত্যেক বছরেই শ্রীগৌরপূর্ণিমা উৎসবের আগে, সমস্ত ব্যবসায়ী- 
কারবারীরা, দৌকানীরা, এবং বিক্রেতা-ফেরিওয়ালারা তাদের বিক্রিবাটার 
কাজকর্ম নিয়ে লেখা বিশদ কার্যবিবরণী অবশ্যই পাঠিয়ে দেবে | তারা 
অবশ্যই পরিষ্কারভাবে লিখে জানাবে--আগামী বছরে তারা কোথায় 
যাওয়ার পরিকল্পনা করছে, কতদিন তারা কাজ করবে, এবং কারা হবে 
তাদের সম্ভাব্য পয়মন্ত খরিদ্দার | 


Fd 


তাৎপর্য 


প্রত্যেকটি মন্দির, নামহট্ট গোষ্ঠী, এবং ভ্রাম্যমাণ প্রচারকের কাছ থেকে 
একটি বার্ষিক বিবরণী দাখিল করা প্রচারকার্ষের অগ্রগতির পক্ষে একান্ত 
অপরিহার্য ব্যবস্থা সেই বিবরণীতে শুধুমাত্র বিগত বছরের ফলাফল এবং 
কাজকর্মের বিবরণী থাকলেই চলবে না, বরং আসন্ন বছরটিরও চিন্তাভাবনা 
পরামর্শ পরিকল্পনাও তাতে অভিব্যক্ত করা চাই ৷ 

এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দেখিয়ে দিয়েছেন__কেমনভাবে তীর 
কর্মসূচীর সুনিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং কর্মকৌশল নির্ধারিত হয়ে থাকতো, 


গোদ্ৰুম দ্বীপের বাঞ্কাকল্পতরুকু্জ ৪৭ 


একেবারে ঠিক কতগুলি দিন নিয়ে সবিস্তার পরিকল্পনা ছকে নিয়ে কাজে 
আত্মোৎসর্গ করতে হবে, এবং ভবিষ্যতের বছরটিতে নামপ্রচার উদ্যোগের 
ক্ষেত্রে সম্ভাব্য খরিদ্দার গড়ে তোলার লক্ষ্য হবেন কারা ৷ ঠিক সেইভাবেই 
প্রত্যেকটি নামহট্ট গোষ্ঠী এবং মন্দির কর্তৃপক্ষেরও একটা বার্ষিক মহানাম প্রচার 
কলা কৌশলের ছক তৈরি থাকা চাই যাতে নিজ নিজ অঞ্চলে সংকীর্তন যজ্ঞের 
প্রসারকল্পে মন্দির কর্তৃপক্ষ কাজ করে চলতে পারেন ৷ 

কলাকৌশলের প্রয়োজন হয়, এবং তীদের কাছে ঠিকমতো বার্তা পৌছে 
দেওয়ার জন্যে একটা জুৎসই যথাযথ ভাবনা-পরিকল্পনা অবশ্যই গড়ে নেওয়া 
চাই | এই সমস্ত ভাবনা থেকে দেখতে বুঝতে পারা যায় যে, একটা অতীব 
উন্নত ধরনের পূর্ণ বিকশিত ভাবনা নিয়ে, সুকৌশলী পদ্ধতি প্রকরণ মেনে চলে 
কৃষ্ণভাবনামৃত সম্পর্কিত ভাবধারা প্রচারের জন্য একটা অতীব সুদক্ষ এবং 
কার্যকরী কর্মসূচী গড়ে তোলা দরকার | উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুর তাঁর নামহট্ট প্রচার পরিকল্পনা ব্যবস্থার যে চিস্তাভাবনার অভিপ্রকাশ 
রেখেছিলেন, তা অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে, সেই অভিনব সুচারু 
ব্যবস্থা-পরিচালন-পদ্ধতি এবং বাজারপ্রসার কৌশলাদি থেকে তেমন কিছুই 
অভিনব চিন্তাধারা নতুন করে সংযোজন করবার দরকারই নেই ৷ বরং, শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তীর চিত্তমনোহারী উপস্থাপনা, আর উপমাসমৃদ্ধ পারমার্থিক 
দৃষ্টান্তসমূহ পরিবেশনের মাধ্যমে সেই দূরদৃষ্টির স্বচ্ছতা বিপুলভাবে সমৃদ্ধ 
করেই রেখে গিয়েছেন। 














শ্ৰীনামহট্টের নিয়োজিত কর্মীগণ 

শ্রীভগবানের পারমার্থিক লীলাবিলাসের মধ্যে যে সব বিভিন্ন অনুগাসীরা 
একদা অংশগ্রহণ করেছিলেন, এই গ্রস্থখানির প্রথম অংশটিতে তাদের 
_নামগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ৷ বলা হয়ে থাকে যে, ভক্তিভাবসিঞ্চিত 
দুৰ্লভ দৃষ্টিসম্পন্ন ভাগ্যবান কোনও -মানুষ এ সমস্ত-লীলাবিলাস এবং 
তৎসম্পৃক্ত হাটবাজার আজও দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন ৷ এই 
বিষয়ে শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের মেধ্যলীলা ১০) প্রামাণিক সমর্থন রয়েছেঃ 

অদ্যাঁপিহ সেই লীলা করে গৌররায়। 

ডিং কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥ 

“শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তার. অপ্রাকৃত লীলাবিলাস এখনও অনুষ্ঠান,করে 
থাকেন | খারা অতীব ভাগ্যবান, তেমন কোনও মানুষ আজও. সেই সমস্ত লীলা 
প্রত্যক্ষ করতে পারেন!” 


তাৎপর্য 
ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, সংকীর্তন আন্দোলন 
_ প্রত্যেক নগরে এবং গ্ৰামে পৌছে যাবে ৷ (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদি ৭/২৬) 
শ্রীল প্রতুপাদ সেই প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিলেন এবং সারা পৃথিবী প্লাবিত করে 
দেওয়ার জন্য সেই প্রক্রিয়া চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জনয তীর অনুগামীদের তিনি - 
অনুরোধ জানিয়েছিলেন । শ্রীল ভক্তিরিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, শ্রীচৈতন্য-- 
মহাপ্রভুর আদিপর্বের লীলাবিলাষের সময়ে. পুণ্য পবিত্র হরিনামের হাট ব্যবস্থা 
ছিল; তেমনটি আজও দেখতে. MGM যায় | অন্যভাবে বলতে গেলে, মুক্ত 
“পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গীতে, নামহট্ট প্রচার ব্যবস্থাটি শ্রীমনুহাপ্রু শ্রীচৈতন্যদেবের 
আদি লীলাবিলাসের ক্ৰিয়াকৰ্ম থেকে একেবারেই-অভিন্ন ভাবোদীপক,বিষয় 


বটে- সমগ্র জগৎ প্লাবিত করে দিতে হলে _ প্রত্যেক ভদৰব্যক্তি, দুষ্টজন, অন্ধ. 
খঞ্জ,--আতুর-অসমৰ্থ;- কিংবা অসহায় নিঃসঙ্গ মানুষের কাছে পৌছতে... 


ন মিনি অত্যাবশ্যক যে, সংকীর্তন উদ্যোগের প্রত্যেকটি ভক্তকে ~~ 
157 0 মহাপ্রভুর কৃপা অর সর্বজনের মাঝে_বিতরণের- 


৫০ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


জন্য উদ্যোগী হতেই হবে ৷ সংকীর্তন প্রচার আন্দোলন প্রতি ঘরে ঘরে ঢুকে 
পড়তে পারে এবং প্রত্যেক মানুষের মনের মাঝে পৌছে দেওয়া যেতেই পারে, 
যার মাধ্যমে গ্রন্থ বিতরণের ফলে যে সমস্ত চিন্তা-ভাবনার বীজ বিতরণ করা 
হয়েছে, সেইগুলিতে জলসিঞ্চনের সুযোগ, সব রকমের ভাবসংযোগের মাধ্যমে 
সক্রিয় আলাপ আলোচনার বিস্তারিত ব্যাপক সম্ভাবনা গড়ে তোলা যাবে ৷ 

শ্রীভগবানের নিত্যকালের দাসানুদাসস্বরূপ দায়িত্ব মর্যাদার সচেতনতায় বদ্ধ 
দুঃসাহসিক আর দুষ্কর পরিবেশ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেই হয় ৷ পাচশো বছর 
আগে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দুঃসাহসিক আন্দোলনধারাটিকে সেই রকমেরই 
দুরূহ পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল ৷ ইসকনের TWAT কর্মসূচীর 
একজন ‘কমী’ হতে হলে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের মধ্যেই একটি 
অংশ ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় । সেই ভূমিকা যতই ক্ষুদ্র আর সামান্য হোক্‌, 
. সেটি প্রত্যক্ষভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনন্তকাল ব্যাপী দিব্য ভাবময় 
সংকীর্তন যজ্ঞ-আন্দোলন পর্বের সাথেই সম্পৃক্ত । এই সমস্ত কার্যকলাপের 
মধ্যে অংশগ্রহণের ফলে গোলোক বৃন্দাবনে শ্ৰীভগবানের লীলাবিলাসের 
পরিবেশে উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ ঘটে ৷ শ্ৰীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাবলে, 
সংকীর্তন আন্দোলনের মাধ্যমে স্বগীয় নামামৃত উপভোগের আগেই পারমার্থিক 
জগতের বিশুদ্ধ আনন্দময় পরিবেশে আমরা উন্নীত হতে পারি। শ্রীল 
ভক্তিবেদাস্ত স্বামী প্রভুপাদ যেভাবে আদ্যোপান্ত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে 
গেছেন, সেইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুশীলনাদি শুধুমাত্র মনোযোগ 
সহকারে অনুধাবনের মাধ্যমে, আমরা এই জড় জগতের মধ্যে বসবাস করা 
সত্বেও সংকীর্তন যজ্ঞের অনন্ত অমৃতধারা সেবন এবং আস্বাদন করে 
ধন্যাতিধন্য হতে পারি | 

পুণ্য পবিত্র নামকীর্তনের অপ্রাকৃত বাজার পরিবেশের মধ্যে প্রত্যেক 
মানুষের জন্যই সেবা উপভোগের সুযোগ-সুবিধা থাকে । এখানে এই 
অংশটিতে শ্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুর নানাবিধ কর্মক্রিয়া উপভোগের কুড়িটি 
শ্রেণীবিভাগ করেছেন, তার মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে মন্তব্য রেখেছেন এবং 
অন্যগুলি পাঠকবর্গ স্বয়ং পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে বুঝে নেবেন বলে বাদ 
রেখেছেন। পরবতী পর্যায়ে 'গোদ্রুম কল্পাটবী’ অংশে তিনি কর্মসহায়কদের 
কর্তব্যকর্মাদি সম্পর্কে ব্যাখ্যা-পরামর্শ দিয়েছেন । লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, 
হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের AW কর্মসূচীর মধ্যে প্রত্যেক মানুষই কিছু সেবা 











গোদ্ৰুম দ্বীপের বাঞ্চাকল্পতরুকুপ্জ ৫১ 


সাহায্য নিবেদনের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে যেতে পারে এবং তার মাধ্যমেই 
শ্ৰীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরিপূর্ণ কৃপা লাভ করা যায় | 


নিয়ে বর্ণিত পদগুলিতে শ্ৰীমন্‌ নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশানুযায়ী 
কর্মচারীদের নিয়োগ করা হবে ৷ 


তাৎপর্য 


ইসকনের নামহট্ট কর্ম প্রকল্পের মধ্যে যারাই সেবা অভিলাষ স্বীকার 
করবেন, তারাই শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশানুসারে কর্মরত হয়ে সংরক্ষিত 
থাকেন ৷ তার ‘নামহন্ট’ আন্দোলনের অংশগ্রহণকারী হওয়া সামান্য ব্যাপার 
নয়। ইসকনের আনুকুল্যে সংকীর্তন ভক্তমণ্ডলীর সাহায্যে মহানাম প্রচার 
উদ্যোগে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিশেষ ভাবানুষঙ্গের অভিব্যক্তি নিয়ে সারা পৃথিবীতে 
ভগবৎ-প্রেমের বন্যা সৃষ্টি করতে পারলে শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ প্রভু এবং পারমার্থিক 
গুরুদেব ASE হবেন ৷ 


১। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিনিধিমণ্ডলী $ দশজন পঞ্চায়েত, যারা 
প্রধান কর্মচারী | তীরা সম্মিলিতভাবে যা কিছু সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণা 
করেন, তা শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু এবং শ্রীভগবানেরই আদেশ থেকে অভিন্ন বলে 
স্বীকৃত হবে | 


তাৎপর্য 


এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, দশজন নেতৃবৃন্দের 
একটি পঞ্চায়েত তার নামই প্রচার কার্যকরী করেছেন ৷ তিনি তাদের 
বাজারের প্রধান কর্মচারী মনে করেন ৷ তিনি উল্লেখ করেছেন, “সমবেতভাবে 
তাঁরা যা কিছু সিদ্ধান্ত করেন এবং তা ঘোষণা করেন, সেইগুলি সবই 
শ্রীভগবানের আদেশনামা থেকে অভিন্ন বলে স্বীকৃত হবে ৷” শ্রীগুরু এবং 
শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপালাভ ভিন্ন শ্ৰীভগবানের অভিলাষ যথাযথভাবে উপলব্ধি করা 
কোনও বদ্ধ জীবের পক্ষে সম্ভব নয় | যখন বরিষ্ঠ ভক্তবৃন্দ যারা যথার্থ সম্ভ্ৰান্ত, 
তারা শ্রীগুরু এবং শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুক্রমে সভা আহ্বান করেন এবং 
সম্মিলিতভাবে সাধু-শান্ত্-গুরুপরম্পরার ধারায় কোনও সিদ্ধান্ত সমবেতভাবে 
অনুমোদন করেন, তখন সেই সিদ্ধান্তটিকে শ্রীতগবানের পরম ইচ্ছা থেকে 


৫২ শ্ৰীগোদ্ৰণম কল্পাটবী 


অভিন্ন বলে স্বীকার করা হবে ৷ ভাষাত্তরে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটি 
‘গভৰ্নিং বডি কমিশন’ প্রথমে প্ৰতিষ্ঠা করেছিলেন ৷ এঁতিহাসিক বিচারে এটি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ইতিপূর্বে, কোনও একজন আচাৰ্য কোনও একটি মঠ কিংবা 
একটি সম্প্রদায় পরিচালনা করতেন, কিন্তু শ্রীতক্তিবিনোদ ঠাকুর তার নামহটে 
দশজনের একটি সমিতি গড়েছিলেন_-তাতে তিনি নিজেও ছিলেন ৷ 
পরবর্তীকালে, শ্রীল প্রভুপাদ ইসকনের মধ্যে সংঘবদ্ধ নেতৃত্বের এই একই 
ধরনের প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন | তিনি সেই সংঘটিকে গভর্নিং বডি কমিশন 
(জি-বি-সি) আখ্যা দিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে, এই সংঘটি 
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামূত সংঘের সর্বোচ্চ পরিচালন কর্তৃপক্ষ রূপে তারই 
প্রতিনিধিত্ব করবে । এইভাবে আমরা লক্ষ্য করেছি কেমনভাবে শ্রীল প্রতুপাদ 
পূর্বতন আচার্ষবর্গের এতিহ্যধারা অক্ষুণ্ন রেখে তাদের অভিলাষ পূর্ণ 
করেছিলেন । শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে পাঁচ শতাধিক নামহট্ট গোষ্ঠী গড়ে 
মেটানোর অনুকূলে, সম্মিলিত নেতৃত্ব ব্যবস্থাই তখন যথাযথ সুব্যবস্থা রূপে 
সুবিবেচিত হয়েছিল । আজকের দিনের সংকীর্তন যজ্ঞানুষ্ঠান বিকাশমূলক 
আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় ভিত্তিতে পরিচালন সংসদ বা সংঘ গড়ে 
তোলার উপযোগিতা আছে কি? সেটা নির্ভর করে স্থানীয় সংকীর্তন 
সমাবেশগুলির আকার-আকৃতির বিবেচনার ভিত্তির উপরে ৷ যে কোনও 
বিচারেই হোক, ইসকনের সংঘবদ্ধ আন্তর্জাতিক পরিচালন ব্যবস্থার প্রচলিত 
ধারায় এতিহ্য প্রবহমান থাকবেই যদিও স্থানীয় পরিচালনার ভিত্তিতে, 


একজনমাত্র নেতা হয়তো সুদক্ষভাবেই পরিচালনার দায়দায়িত্ব মানিয়ে নিতে 
পারেন। 





২। ঝাড়ুদার $ঃ হাটবাজার তাকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়৷ 
সহযোগিতা করে থাকেন এবং তাদের দায়দায়িত্ব সুষ্ঠু সম্পাদনেও 


সহায়তা করেন। 
তাৎপর্য 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজেই ঝাড়ুদারের এই পদমর্যাদা স্বীকার করে 
নিয়েছিলেন, যার আক্ষরিক অর্থ ঝীট দিয়ে সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা । এ 


CHET দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতরুকুঞ্জ ৫৩ 


পদমৰ্যাদা তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন কেন? কারণ পারমার্থিক দীক্ষাণ্তরু 
হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, পারমার্থিক দীক্ষাগুরু এবং পারমার্থিক 
নেতৃবৃন্দের অবশ্যই সদাসর্বদা সজাগ থাকতেই হয় যাতে জীবনদর্শন আর 
দৈনন্দিন কাজকর্ম মূলত সাধু, শাস্ত্র, এবং গুরুতত্ত্বের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে | 
এবং ক্রিয়াকর্মাদি সব কিছুই যাতে সেইভাবে চলতে পারে সেই দিকে 
নিত্যনিয়ত সজাগ সচেতনতা WHEY রাখাই একান্ত আবশ্যক ৷ ATT প্রচার 
কর্মকাণ্ডের মধ্যে থেকে সব রকম অপরিচ্ছন্নতা-_অনাবশ্যক ভাল-মন্দ চিন্তা- 
চৰ্চা আর সমাজ মানসিক কলুষতা-_সবকিছু থেকে আন্দোলনকে দূষণমুক্ত 
রেখে চলা তো নামহন্ট নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
পদমর্যাদার আরও একটি বিশেষ দিক ছিল এই যে, তিনি যদিও ছিলেন 
দীক্ষাগুরু, তবু তিনি পঞ্চায়েতের সভাগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য 
অন্যান্য কমী-সহযোগীদের সাহায্য সহায়তা করবার ভূমিকাটিও গ্রহণ 
করেছিলেন | তিনি ভক্তদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ করে আসতেন, 
ভক্তদের সাহায্য-সহযোগিতাও করতেন, যাতে সুনিশ্চিতভাবে তাদের 
কর্তব্যকর্ম তারা যথাযথভাবে তারই নির্ধারিত কর্মপদ্ধতির ধারা অনুযায়ী 
সুসম্পন্ন করে ফেলতে পারে | তিনি নিজেই সবকিছু সামলে সুসম্পন্ন করে 
ফেলতেই পারতেন, তরু তিনি তার পরিবর্তে প্রাথমিক দেখভাল-পরিচালনাদির 
কাজগুলি অন্যদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে নিজেই অন্যদের সাহায্য- 
সহযোগিতার ভূমিকায় আত্মনিয়োগ করতেন ৷ 

শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, “শুদ্ধতাই কৰ্মশক্তি” এবং তাই আমরা দেখি 
কিভাবে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, স্বয়ং দিব্যনামের হাটবাজারে পারমার্থিক প্রধান 
পুরুষ হয়েও, নাম প্রচার যজ্ঞের বিশুদ্ধতা সুরক্ষিত রাখবার জন্য অক্লান্তভাবে 
প্ৰয়াসী হতেন, সেইসঙ্গে সমস্ত কমী তথা কর্মচারীদের উজ্জীবিত করে তোলা 
আর উৎসাহিত করার ব্যাপারেও সমান মনোযোগী হয়ে থাকতেন ৷ পারমার্থিক 
নেতার দিক থেকে এ ধরনের অনুপ্রেরণা সমস্ত ভক্তদেরই মনে প্রাণে প্রবল 
উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে পারে ৷ 


© ৷ সহরৎদার ৪ হাট-বাজারের সব রকম আনুষঙ্গিক সংবাদ-সমাচার 
এবং হাট বাজারের সাম্প্রতিক খবর সবই সে প্রত্যেকের কাছে এনে দেয় ৷ 


৫৪ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


Z 


তাৎপধ 


সংকীর্তন প্রচার ক্ষেত্রে, চিন্তাভাবনা এবং পারস্পরিক যোগাযোগ সংরক্ষণ 
করা অত্যাবশ্যক ৷ সংকীর্তন প্রচারকেরা কেমন ধরনের সাফল্য আর কতখানি 
ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যমে সংকীর্তন প্রচারকেরা পরস্পরকে উজ্জীবিত এবং 
অনুপ্রেরিত করতে পারে, যার মাধ্যমে সেবা প্রকল্পের নিত্য নব নব পৰ্যায়ে 
আত্মনিবেদন এবং কর্মোদ্যোগ প্রসারিত করবার অনুপ্রেরণা লাভ করা যায়। 
ঠিক ঝাড়ুদারের পরেই সহরতদার অর্থাৎ হাট-বাজারের তথ্য সরবরাহকারীর 
অবস্থান “নির্দেশের মাধ্যমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাস্তবিকই নিয়মিতভাবে 
কার্যবিবরণী আর তথ্য সংবাদ বিনিময়ের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন । ইসকনের 
নামহট্র কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্যাবলী সম্প্রচারের মাধ্যমে এই কাজটি সুসম্পন্ন 
করাই সংকীর্তন বিকাশ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা । সমস্ত প্রচারকর্মীদেরই তাদের 
সমাচারাদি ঠিক সময়ে পরিপূর্ণভাবে দাখিল করার মাধ্যমে এই বিষয়ে অবশ্যই 
সহযোগিতা করবেন | 





৪ দণ্ডিদার ঃ দোকান থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসে, সেগুলি ওজন 
করে, এবং সেগুলিকে খরিদ্দীরকে দেয় | 


তাৎপর্য 


অপ্রাকৃত কৃপাক্ষেত্রে দণ্ডিদারের বিশেষ মর্যাদা। সে মালপত্র নিয়ে 
আসে-_সেগুলি ভগবৎ-প্রেমের বিবিধ স্তরবিন্যাস, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 
কৃপাবিষয়ক বিবিধ সামগ্ৰী--শ্ৰীমৎ নিত্যানন্দের ভাণ্ডার থেকে সেগুলি নিয়ে 
এসে খরিদ্দারদের ভক্তিভাব অনুপাতে সেগুলি মেপে মেপে বিতরণ করে 
থাকে ৷ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছেন যে, এক-একজনের 
বিশ্বাসের অনুপাতেই মানুষ সেই কৃপাসামগ্ৰী পেয়ে থাকে । সুতরাং কৃষ্ণভাব- 
নামৃত প্রচারের ক্ষেত্রে অবশ্যই শ্রোতাবিশেষের বিশ্বাস-ভক্তির স্তর 
ভক্তিভাবের দর্শনতত্ব এবং আচার-আচরণের উপস্থাপনা করা আমাদের 
উচিত 1 অনেক বিধিনিয়মাদি চর্চা-অনুশীলনে কেউ অপারগ অক্ষম হলে, তার 
ওপরে সেগুলি জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে কোন উপকার হয় না। 
-মানুষ ভক্তিভাবমূলক সেবা অনুশীলনে আত্মনিয়োগের সুযোগ গ্রহণ করছে, 


CHET দ্বীপের বাঞ্ছাকপ্পতরুকুঞ্জ ৫৫ 


সেই ‘ক্ৰেতা’ ভক্তের সামৰ্থ্য এবং বিশ্বাস অনুপাতেই কৃপাসম্ভাৱ অর্পণ করতে 
হবে, এবং চর্চা অনুশীলনের পরামর্শ দেওয়াই উচিত । কোনও গ্রহীতার 
বিশ্বাসের উপযোগী কৃপা প্রদান করাই “স্থান, কাল এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি 
অনুযায়ী কৃষ্ণকথা প্রচারের সারমর্ম ৷” 


৫ | চাবিদার ঃ বাজারের সমস্ত দোকানঘরের সব চাবিগুলি সে রাখে । 
তার চাবিগুলি দিয়েই সে কেনাকাটা শুরু করে এবং দিনের শেষে, তা বন্ধ 
করে দেয় | 


তাৎপর্য 


এটা অবশ্যই ্বল্পজনবোধ্য একটি গূঢ় মনোভাব । দোকানঘরগুলির 
চাবিগুলি যার দখলেই থাকে, বাজারে যে সমস্ত অপ্রাকৃত জিনিসপত্র এবং 
আশীর্বাদ পাওয়া যেতে পারে, সেই সবকিছুর মাঝেই তার পূর্ণ প্রবেশাধিকার 
থেকে যায় | এটা একটা সংরক্ষণমূলক পাহারাদারী ভূমিকাও বটে--যথাযথ 
মূল্য বিনিময়ে সেই সম্পদ সম্ভার দরকারমতো বাইরে নিয়ে আসা, এবং 
বিক্রিবাটা হয়ে গেলেই, সেই সম্পদ সম্পত্তি সযত্বে সুরক্ষিত রাখার জন্য 
দোকানের ভাণ্ডারঘরে চাবি লাগানো ৷ 

কোনও একজনকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হয়--যেমন, কোনও একটি 
বিশেষ ভক্তিবৃক্ষ গোষ্ঠীর সেবক-নায়ক কে থাকবে ৷ এই ধরনের দায়দায়িত্ব 
কাউকে অর্পণ করার সঙ্গে তুলনীয় ভাণ্ডাৱের চাবি খোলা এবং সেখানকার 
অপ্রাকৃত জিনিসপত্র বিতরণের অবাধ সুযোগ অন্যদের দিয়ে দেওয়া ৷ 
নেতৃস্থানীয় ভক্তগণের দায়দায়িত্ব ঠিক যেন চাবিগুলি রক্ষণাবেক্ষণের মতোই 
গুরুত্বপূর্ণ । কখন একটা নতুন AMAT শুরু করা হবে (বিক্রি শুরু করা) কিংবা 
কখন কোন্‌ নামহট্র বন্ধ করতে হবে (বিক্রিবাটায় তালাচাবি দেওয়া), সেটা 
ঠিক করতেই হবে | 

৬ ৷ মুটে বহু পরিশ্রম করে ক্রেতার গাড়িতে মালপত্র তুলে দেয় ৷ এ 
ধরনের অনেক মালবাহক নামহস্ট বাজারে থাকে । 


তাৎপর্য 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন যে, পবিত্র নামের হাটে এ ধরনের অনেক 
মুটে থাকতে পারে । কৃষ্ণবাণী বহন করে নিয়ে যেতে-_স্থাদি বয়ে নিয়ে 
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যেতে, শ্ৰীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত বাণী বহন করে নিয়ে যেতে--বহু সংখ্যক 
ভক্তবৃন্দের কাজ থাকতেই পারে। বাহক মুটে নিজে হয়তো উপলব্ধি না 
করতেও পারে যে সব মালপত্র সে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার পূৰ্ণ মূল্য কিংবা 
গভীরতা কতখানি, তবে সেইগুলি বয়ে নিয়ে গিয়ে সে এক ধরনের তাৎপর্যপূর্ণ 
সেবাকাজ সম্পন্ন করে থাকে, যার মাধ্যমে ক্রেতারাই পেয়ে থাকে সর্বাঙ্গীণ 
কল্যাণ | 


৭। চৌকিদার ৪ হাটের ওপরে চারিধারে নজর রাখে, এবং চোর 
ডাকাত আর অন্য সমস্ত সমাজবিরোধী ব্যাপারে সতর্ক থাকে ৷ 


তাৎপর্য 


জপ সংকীর্তনে fay সৃষ্টি করবার জন্য, কৃষ্ণনাম-প্রচারকদের বিভ্রান্ত করবার 
জন্য। কিংবা দায়িত্বশীল ভক্তদের চুরি করে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণভাবনামৃত 
আন্দোলনের বাইরে অন্য কোনও ক্রিয়াকর্মে লাগিয়ে দিতে চেষ্টা করবে ৷ 
অনেক রকমের বিধ্বংসী প্রভাব_-কত আর নাম করা যায়--সেই সবকিছুই 
মহানাম প্রচার কার্ষের বিঘ্ন ঘটাতে চেষ্টা করবে ৷ বিশেষ করে চৌকিদারের 
দায়িত্বভার যারা নেবে, তাদের অবশ্যই সদাজাগ্রত সতর্ক থাকতে হবে এবং এ 
সব ধরনের বিপদসঙ্কুল কলুষতা বন্ধ করে নামের হাটে কারও ঢুকে পড়ে 
ক্ষতিসাধন বন্ধ করতেই হবে | 


৮। মোহরার ঃ তিনি খরচপত্রের এবং সমস্ত জিনিসপত্র বিক্রির হিসাব 
রাখেন | 


"< 


তাৎপষ 


হাটবাজারের কাজকর্মের হিসাবনিকাশ রাখা মোহরারের দরকারি কাজ ৷ 
প্রত্যেক সার্থক সফল ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যবস্থায় একটা হিসাবনিকাশ, 
পরিকল্পনা করতে হয়, এবং বিচার-বিবেচনার-বিশ্রেষণও করতে হয়। 
সেইভাবেই, প্রত্যেকটি নামহস্ট কেন্দ্রে অবশ্যই নাম সংকীর্তনের প্রচার কার্ষের 


৫৮ -_ শ্রীগোদ্রম কল্পাটবী 


দিকে নিরন্তর লক্ষ্য রাখতে হয় এবং বরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দের কাছে কার্যবিবরণী লিখে 
জমা দিতে হয়, তখন এসব নেতৃবৃন্দ নীতিগত সিদ্ধান্ত-পরিকল্পনাদি এবং 
সাংগঠনিক বিবিধ কর্মকৌশল উদ্ভাবনের চিন্তা করবেন | 

এই চিন্তাধারা নিয়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কুড়িজন কর্মসহায়কের বর্ণনা 
দিয়েছেন। বাকী কয়েকজনের উল্লেখ নিচে করা হলো £ 


> ৷ দারোগা £ তিনি বাজার-হাট অঞ্চলের সমস্ত কাজকর্মের পর্যবেক্ষণ 
করে থাকেন | 

১০। পেয়াদা ৪ তিনি কর-খাজনা আদায় করেন ৷ হাট অঞ্চলে এ 
ধরনের অনেক পেয়াদা থাকেন | 

১১। ফরা ঃ হাটবাজারের বাতিগুলি জ্বালানো তার কাজ । 

১২ ৷ ঘাটিয়ালা $ তিনি নদীর ঘাটগুলির দিকে নজর রাখেন এবং 
_খেয়ীভাড়ার পয়সা আদায় করে থাকেন | 

১৩ ৷ দোকানদার ঃ প্রথম কল্পবৃক্ষ পর্যায়ে, তাকে বিপণীপতি বলা 
হয়েছে । এমন দোকানদার বহু গ্রামেই বিভিন্ন হাটেবাজারে থাকেন ৷ 

১৪ । পসারি ঃ মালপত্র, পসরা বিক্রির জন্য তাকে সর্বত্র ঘুরতে হয় | 
এ ধরনের অনেক পসারি আছেন | 

১৫। পাইকেরী £ মালপত্র বিক্রির জন্য তীকেও সর্বত্র ঘুরতে হয়, তবে 
পাইকারী দরে বিক্রি করাই তীর কাজ ৷ 

১৬ ৷ পটনী ঃ নামহট্টে যাওয়ার জন্য নদী পারাপার হতে তিনি 
ক্রেতাদের সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন | 

১৭ ৷ প্রামাণিক £ তিনি ঘাটের কাছে বসে থাকেন এবং যারা হাটে 
যাচ্ছেন, তাদের কামিয়ে দেন ৷ 

১৮। ধোপা 8 নামহট্টের ক্রেতা-খরিদ্দারদের জামা-কাপড় কেচে 
দেন। 

১৯ ৷ দালাল ৷ 


২০ ৷ Wels তিনি নামহত্টের ক্রেতা-খরিদ্দারদের জামাকাপড় সেলাই 
করে দেন | 








তাৎপর্য 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গোদ্রুম কল্পাটবী রচনার মধ্যে বিভিন্ন কর্মীদের যে 
বর্ণনা দিয়েছেন_ ত্রাজক পসারি, পাইকেরি, পটনি, প্রামানিক, ধোপা, দালাল, 
এবং আরও অনেক--আমরা বুঝতে পারি যে, সমস্ত ভক্তবৃন্দের জন্যই বিবিধ 


গোদ্ৰুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতরুকুঞ্জ ৫৯ 


সেখানে পাওয়া যায় । মূল বিবেচ্য বিষয়টি হলো এই যে, প্রত্যেককেই কোনও 
একটি সেবাকার্ষ গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর নিজের সামর্থ্য এবং উদ্যোগ- 
উদ্দীপনা অনুযায়ী, পুণ্যপবিত্র মহানাম কেনাবেচার কর্মযজ্ঞে সাহায্য- 
সহযোগিতা করবেন। প্রত্যেকটি কাজই অত্যাবশ্যক, মূল্যবান ৷ সমগ্র 
অনুষ্ঠান-আয়োজনটাই একটা গোষ্ঠীবদ্ধ প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্ৰভু, শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভু এবং সমস্ত পূর্বতন আচাৰ্যবৰ্গের পারমার্থিক 
অভিলাষ পরিপূরণের সংঘবদ্ধ প্রয়াস বিমূর্ত হয়ে উঠেছে | 


যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা 


আগের পৃষ্ঠাগুলিতে বর্ণিত কুড়িটি পদ-পরিচয়ের একটি করে গুণ 
বৈশিষ্ট্য এবং একটি করে দোষক্রটিও আছে৷ গুণবৈশিষ্ট্য থাকলে কৃষ্ণনাম 
জপকীর্তনের অধিকার লাভ হয়; দোষক্রটি থাকলে বোঝা যায় যে, মহামন্ত্ৰ 
জপকীর্তনের অধিকার তার নেই ৷ যোগ্যতাপূর্ণ কোনও মানুষ উপরে 
বর্ণিত যে কোনও একটি পদাধিকার গ্রহণ করতেই পারে । 


তাৎপর্য 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের সুনিশ্চিত করেছেন যে, নিয়ে তালিকাবদ্ধ 
গুণবৈশিষ্ট্যগুলি ধার আছে, তাদের যে কেউ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র মহানাম 
জপবকীর্তন করতে পারবেন ৷ পক্ষান্তরে, যারাই অযোগ্য প্রতিপন্ন হন, তারা 
পুণ্যপবিত্র মহানাম জপবীর্তন করতে পারবেন না ৷ জপ কীর্তন অভ্যাস-চর্চার 
কাজটিকে আমাদের কখনই কোনও একটা সস্তা সুলভ ব্যাপার বলে মনে করা 
উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সকল রকমের যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে এই 
PRAT জপযজ্ঞ সর্বাপেক্ষা মহত্তম যজ্ঞ ৷ (গীতা ১০/২৫) 


যোগ্যতাবলী 


কোনও ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ কিংবা আরও নিয়শ্রেণীর মানুষ, 
অথবা সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, কিংবা TAA, যে কোনও জনেরই শুদ্ধ 
ভক্তি থাকলে তিনি নামহনট্টের কর্মচারী হতে পারেন এবং পদমর্যাদাগুলির 
মধ্যে যেকোনও একটি পদ পূর্ণ করতে পারবেন ৷ 


৬০ শ্ৰীগোদ্রুম কল্পাটবী 


তাৎপর্য 


শুদ্ধ ভক্তির মূল যোগ্যতাগুলি যাদেরই আছে, সকল বর্ণ এবং আশ্রমের, 
তেমন সকলেই নামহট্ট সংগঠনের মধ্যে যে কোনও কার্যক্রমের যোগ্যতা তারা 
অর্জন করে থাকেন ৷ অনেক সময়ে ভক্তেরা বিস্ময় প্রকাশ করে 
থাকেন__কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের ক্রিয়াকর্মে কিভাবে নিযুক্ত হওয়া যায়। 
কিন্তু ক্রিয়াকর্মের কোনও ঘাটতি নেই । একান্ত আবশ্যক যোগ্যতা হলো শুদ্ধ 
ভক্তি, যে সম্পর্কে এখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রদত্ত সংজ্ঞাটি দেওয়া 
হবে। 


(সকল প্রকার জড়জাগতিক কামনা-বাসনার উচ্ছেদ, জ্ঞান এবং কর্ম 
থেকে মুক্তি, আর শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সেবানুকূল্য দিয়েই শুদ্ধ ভক্তি লাভ 
করা যায় | অন্তরে ভক্তিভাবের পরিপ্রেক্ষিতেই, মানুষের মধ্যে সকল প্রকার 
যোগ্যতা আসে এবং অযোগ্যতা থেকে মুক্তিলাভ হয় ৷) 


তাৎপর্য 


কোনও কোনও সময়ে শুদ্ধ ভগবন্তক্তি-সেবা কাকে বলে, সেই সম্পর্কে 
দ্বিধাদ্ন্থ হয়ে থাকে, কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রদত্ত একটি সুন্দর সংজ্ঞা 
এখানে দেওয়া যেতে পারে ৷ আপনার শুদ্ধ ভগবদ্তুক্তির সমানুপাতে, শ্রীকৃষ্ণের 
সেবা অনুশীলনের ক্ষেত্রে সব রকমের অযোগ্যতা অপারগতা পরিশুদ্ধ ও 
দূরীভূত হয়ে যায়। যে কোনও আশ্রম-জীবনধারার মধ্যে, শুদ্ধ ভগবদ্তক্তি 
সেবামূলক অভিরুচি নিয়ে এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে ভগবস্তৃক্তি চর্চায় 
আত্মনিয়োগের বাসনা পোষণ করে, যদি কেউ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে 
আগ্রহী হতে থাকে, তা হলে তাকে নামহট্ট সংগঠন সহযোগিতার মধ্যে 
যথাসম্ভব দায়দায়িত্ব সাগ্রহে স্বীকার করে নেওয়ার জন্যে অনুপ্রাণিত করা যেতে 
পারে | নামহট্ট সংগঠন ব্যবস্থার মধ্যে কেউ সেবা নিবেদনে উৎসাহ পোষণ 
করে থাকে, তা হলে কারও জড়জাগতিক পদাধিকার সম্পর্কিত পরিচয়সূত্র 
নিয়ে কোনই সমস্যা বিবেচনা করা উচিত নয়; আমরা শুধুমাত্র বিবেচনা করে 
দেখে নিতে পারি যে, স্বাৰ্থশূন্য সেবা-পরিষেবা নিবেদনের মনোভাবে সেই 
কৰ্মপ্ৰাথী কতখানি উদ্দীপিত বোধ করছে। প্রায়ই আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে, 
এমনকি নব্যনতুন ভক্তেরাও, যদি তারা উৎসাহ-সঞ্জীবিত এবং অভিসন্ধিবিহীন 
মানসিকতা নিয়ে আসে, তাহলে তখন তারা মহানাম সংবীর্তন প্রচার মহাযজ্ঞে 


গোদ্ৰুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতরুকুঞ্জ ৬১ 


বিস্ময়কর সেবা নিবেদন করতে থাকে ৷ 

“কৰ্ম থেকে মুক্তি” মানে কৰ্মজীবনের ফলাশ্ৰিত কামনা-বাসনা থেকেই 
ফলশ্ৰুতি থেকেও আত্মিক উন্নতির লোভ বাসনায় সম্পূর্ণ অনীহা ৷ “জ্ঞান 
থেকে মুক্তি” মানে মানসিক চৰ্যা-পরিচৰ্যার অহমিকা থেকে মুক্তি এবং পরম 
তত্ত্ব থেকে উদ্ভাসিত অতীন্দ্ৰিয় বিমূৰ্ত জ্যোতিবিকাশের মধ্যে একাত্ম হয়ে গিয়ে 
মুক্তাত্মা হয়ে যাওয়ার প্রবল অহমিকা-জর্জরিত উচ্চাশা থেকে নিবৃত্তি। কর্ম 
এবং জ্ঞানের পিপাসা দুটিই শুদ্ধ ভগবস্তক্তি সেবা-অনুশীলনের পথে বাধা মাত্র ৷ 

সাধারণত, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণিত আদর্শ অনুসারে, নামহট্ট 
সংগঠনের কর্মীবৃন্দ অবশ্যই এক বিশেষ ক্ষমতালন্ধ মহানাম-প্রচারকগোষ্ঠী ৷ 
প্রাথমিক পর্যায়ে, কেউ হয়তো আত্মশুদ্ধির একান্ত প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের 
ক্রিয়াকর্মের অনুশীলন করে চলতে পারে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য, দীৰ্ঘকালীন সুফল 
অর্জন করতে হলে, তাকে অতি অবশ্যই দর্শনতাত্তিক পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা এবং 
পারমার্থিক তথা আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রমশ অবশ্যই আয়ত্ত করতেই হবে ৷ 


অযোগ্যতাবলী 


১। যে সব মানুষ জড়জাগতিক ক্ৰিয়াকৰ্ম আর চিন্তাভাবনায় সদামগ্র, 
অলসতাপ্রিয়, স্বার্থান্বেষী, ধর্মাচরণবিদ্বেষী, উৎসাহ-উদ্দীপনাশূন্য, 
আগ্রহী, শুষ্ক নীরস মানসিক কল্পচি্তাচর্চার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কেবলই 
তর্ক-বিতর্কে জনপ্রিয় হতে চায়, জড়জাগতিক পরিবেশে মান-সম্মান 
অর্জনে অত্যুৎসাহী, দুঃখবিলাসে নিমজ্জিত হয়ে থাকে, তুল ধারণা আর 
বিশ্বাসে মগ্ন থাকতে চায়, ক্ৰোধাম্বিত, লোভাতুর, কিংবা মাদকতায় 
আসক্ত হতে চায়, যারা প্রতারক, মিথ্যাবাদী, ধর্মাচরণের বিরোধী, কিংবা 
জড়জাগতিক শিক্ষাদীক্ষী আর জড়জাগতিক সংস্কৃতি চর্চায় আচ্ছন্ন থাকে, 
তারা নামহট্ট সংস্থার সহযোগী কর্মী হয়ে ওঠার পথে অযোগ্য বলেই 
বিবেচিত হয়ে থাকে । 


তাৎপর্য 
সক্রিয় কার্যকরী প্রচারক হয়ে উঠতে হলে, ভক্তদের স্বভাব-চরিত্র থেকে যে 


৬২ শ্রীগোদ্রণম কল্পাটবী 


সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবশ্যই পরিহার কিংবা উৎখাত করতে হয়, সেইগুলির 
একটি সুস্পষ্ট পদতালিকা এখানে দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত অযোগ্যতাগুলি 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে থাকলে তা অবশ্যই AAW তথা মহানাম সংকীর্তন 
প্রচার সংস্থার মধ্যে কোনও যথাৰ্থ কর্মক্ষম কার্যকরী নেতৃস্থানীয় ভক্তকমী হয়ে 
ওঠার ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা বাধা হয়ে দাড়ায় । সেই সব অযোগ্যতাগুলিকে 
আমরা দুটি ভাগে বোঝাতে পারি । 


ভাবাদর্শমূলক অযোগ্যতাগুলি-_জড়জাগতিক ভাবনা-চিন্তায় নিমগ্নতা, 
অধাৰ্মিক, উশ্বরবিরোধী, নৈর্ব্যক্তিক মুক্তি অর্জনে আগ্রহী, জড়জাগতিক 
কল্যাণমূলক কাজকর্মে আগ্রহী, কিংবা ধর্মাচরণে ঘোর শক্রভাবাপন্ন; 


আচরণগত অযোগ্যতাগুলি-__অলস, স্বার্থান্বেষী, উৎসাহ-উদ্দীপনাশূন্য; 
তর্কপ্রিয়, জড়জাগতিক মান-সম্মানের জন্য আশাবাদী, শুষ্ক নীরস অর্থহীন 
মানসিক জল্পনাকল্পনা, শোকদুঃখ বিলাসিতা, মায়ামোহময় ভাবনাচিস্তা; ক্রোধ, 
লোভ, কিংবা মাদক-বিলাসিতা, প্রতারণাপ্রিয়তা, কিংবা মিথ্যাবাদী, অথবা 
জড়জাগতিক শিক্ষাদীক্ষা তথা জড়জাগতিক আচার-আচরণ এবং সংস্কৃতি 
মনোভাবাপন্ন। | 

কৃষ্ণভাবনামৃত আশ্রিত যথার্থ জ্ঞানচর্চা এবং দর্শনচিত্তার মাধ্যমেই 
আদর্শগত অযোগ্যতাগুলি সংশোধিত হতে পারে । বুদ্ধির মাধ্যমেই এই সমস্ত 
ক্ষেত্রে বিচ্যুতিগুলির দোষক্রটি লক্ষ্য করা উচিত ৷ ভক্তিযোগ চর্চায় অভ্যস্ত হয়ে 
উঠতে হবে--ভক্তিভাবের অনুশীলন এবং বেদান্ত চর্চ-আলোচনার ভিত্তিতে 
এই বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। পারমার্থিক জ্ঞান এবং ভগবন্তক্তির 
মাধ্যমে অতীন্দ্িয়*শুদ্ধ মানসিকতা লাভ করা যায়। যদি কোনও ভক্ত 
যথাযথভাবে ভক্তি অনুভব করে, এবং সিদ্ধান্ত তত্ত্বে বিশ্বাস রাখে, তা হলে তার 
আদর্শগত বিভ্ৰান্তি স্বভাবতই শুদ্ধ হয়ে ওঠে | 

আচরণের মধ্যে অযোগ্যতা থাকলে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং আদর্শচরিত্র 
ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভের মাধ্যমে অতি শীঘ্রই সংশোধিত হয়ে যেতে পারে । 
অযোগ্য আচরণগুলি যে নেতিবাচক হয়ে ওঠে, তা জেনে নিয়ে, সেইগুলি 
বর্জনের জন্য প্ৰয়াসী হতে হবে | একই ধরনের অযোগ্য পন্থায় কাজ চালিয়ে 
যাওয়ার মতো অনমনীয়তার প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের অনুচিত ৷ নম্রবিনয়ী হয়ে 
আত্মসমালোচনার জন্য মন খোলা রেখে, এবং বরিষ্ঠ বয়স্ক ভক্তদের কাছ 


গোদ্রমম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতরুকুঞ্জ wo 


থেকে সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে সবকিছু কাজ সুসম্পন্ন করতে চেষ্টা করলে 
সেটাই আত্মবিকাশে খুবই সহায়ক হয়ে ওঠে । এইসব অযোগ্যতাগুলির 
কোনটাই দুরতিক্রম্য নয় । আমরা নিজেরাই সেগুলির কোনও একটিকে 
উপলব্ধি করতে পারলে, তাতে অবসাদগ্রস্ত কিংবা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়া 
আমাদের অনুচিত এবং তার ফলে ভক্তিভাবমূলক সেবা নিবেদনে অনীহা 
পোষণ করতে শুরু করা ঠিক নয় । বরং, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহারাজের 
অক্ষয়বাণী থেকে অনুপ্রেরণা অর্জনের চেষ্টা আমাদের করা উচিত, যাতে শুদ্ধ 
SACS সেবা অনুশীলনের মাধ্যমেই যে কোনও মানুষের অযোগ্যতার 
লক্ষণগুলি আপনা থেকেই বিধ্বংস হয়ে যেতে থাকে ৷ শুদ্ধ ভগবসত্তক্তি সমন্বিত 
সেবাচর্চা অনুশীলনের চেয়ে অন্য আর কোন্‌ ধরনের আশা আছে, যার ফলে 
অযোগ্যতাগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলে দিতে পারা যায়? 





(টীকা ৪ যে কোনও মানুষের বর্তমান চরিত্র আর স্বভাবাদি নিয়েই 
বিবেচনা চর্চা করা উচিত-পূর্বেকার স্বভাবচরিত্র নিয়ে আলোচনা নিরর্থক | 
যে কোনও মানুষ তার অযোগ্যতার লক্ষণগুলি যতটুকু বিনষ্ট করতে পারে | 
ততটুকু অনুপাঁতিক ভাবে বিশুদ্ধ ভগবড্ক্তি সেবা চর্চার আনুকূল্য লাভ করে 
এবং যোগ্যতা অর্জন করতে থাকে ৷) 


তাৎপর্য 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের টীকাসংযোগ বিশেষ তাৎপর্যময় ৷ ভক্তবৃন্দের 
বর্তমান গুণবৈশিষ্টাদি এবং স্বভাবচরিত্র নিয়েই আমাদের বিচার-বিবচনা করা 
উচিত | তাদের পূর্বেকার স্বভাবচরিত্র নিয়ে দুর্ভাবনা করে লাভ নেই ৷ যেহেতু 
ভগবস্তুক্তিমূলক সেবাচর্চা এক ধরনের স্বতঃপরিবর্তনধর্মী গণশক্তিময় প্রক্রিয়া, 
তাই এটাই স্বাভাবিক যে, একজন অকৃত্রিম অকপট আস্তরিকতাপূর্ণ ভগবস্তক্তের 


থাকবে | কোনও ভগবভ্তক্তের অতীত জীবনধারা নিয়ে আমাদের চর্চা- 
পর্যালোচনা করা অনুচিত, বিশেষ করে যদি সে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠে থাকে; 
কোনও ভগবন্তক্তের অতীত জীবনের তুলত্রান্তি সম্পর্কে বিরক্তি বা বিত্ষ্ণা 
পোষন করার প্রবণতা আমাদের পরিহার ক্রা উচিত ৷ তার সাম্প্রতিক 
কাজকর্মগুলির মূল্যায়ন করাই আমাদের উচিত, অতীতের কাজগুলি নয় | এক 


৬৪ শ্রীগোদ্রুম কল্পাটবী 


ধরনের “ভুলে যাও আর ক্ষমা করো” মনোভাব নিয়ে অন্য সমস্ত ভক্তদের দিকে 
সহানুভূতিসম্পন্ন হতে পারলে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ-সম্পর্কের 
উন্নতি ঘটে । আর যে সব নব্য নতুন উদ্যমী ভক্তেরা ভগবদ্তুক্তি মূলক 
সেবাকার্যাদির মাধ্যমে নিজেদের এবং অন্যান্য বহুজনকে মানবিক সুসংস্কার 
সাধনের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তাদের মনঃশক্তি জোগানোর আবশ্যকতা 
আছে। 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তীর নামহষ্ট কর্মসূচীর সদস্য মণ্ডলীকে পরামর্শ 
দিয়েছেন কোন্‌ কোন্‌ গুণসম্পদ উত্তরোত্তর বিকশিত করে তোলা উচিত এবং 
কোন্‌ গুলি পরিহার করা দরকার ৷ আচার-আচরণ স্বভাবচরিত্র সম্পর্কিত 
কোনও ইচ্ছা বাসনাকে উজ্জীবিত করতে হলে অযোগ্যতার লক্ষণগুলি নিয়েও 
আলোচনা পর্যালোচনা করবার দরকার আছে । যখন কেউ নিজের উন্নতি 
বিকাশ সাধন করতে চায়, তখনই বুদ্ধি জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং পরিস্থিতির 
সংশোধন করতে শুরু করে দেয় | জড়জাগতিক জীবন ধারায় TAS সব কিছু 
চালিয়ে নিয়ে যায়। এবং তাই ভক্তিযোগের অনুশীলনকারীদের পক্ষে তাদের 
মনের বুদ্ধিবৃত্তিকে পবিত্র পরিশুদ্ধ করে নিয়ে জড়জাগতিক মনটিকে নিয়ন্ত্রনের 
চেষ্টা করে চলতেই হয়। বিশেষত প্রাথমিক পর্যায়ে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক 
বিশেষভাবে সজাগ রাখতে হয় যাতে মানসিক বৃত্তি অযথা কোনও দিকে বিভ্রান্ত 
না হতে পারে। যখনই মানুষের মনটি নিরন্তর ভগবন্তক্তিসিঞ্চিত সেবা 
অনুশীলনের মধ্যে সিঞ্িত হয়ে থাকে, তখন সেটি পরিশুদ্ধ আর পরিমার্জিত 
হয়ে পারমার্থিক জীবনধারা অনুসরণে অনায়াসে সৰ্বাঙ্গীন সহায়ক হয়ে উঠতে 
থাকে ৷ 


২ ৷ গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থ পুরুষদের পক্ষে বারনারী সঙ্গ কিংবা বিবাহিতা 
স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোনও নারী সংসৰ্গ, এবং তাদের নিজেদের স্ত্রীর সঙ্গেও 
অবারিত রমনচর্চা করা নিষিদ্ধ আছে। ব্রহ্মচারী এবং সন্যাসীদের জীবনে 
নারীসঙ্গ একেবারেই নিষিদ্ধ কেউ এই ধরনের অপরাধে দোষী হলে 
নামহস্ট্ের কর্মচারী থাকার যোগ্যতা হারায় | (বাবাজী-আশ্রমের সর্বত্যাগী 
বৈষ্ণবেরা সন্ন্যাসীবৰ্গের অন্তর্ভুক্ত । যারা বিবাহিত তবে ভগবন্তক্তি চর্চায় 
শুদ্ধাচারী, তাদের প্রথমে বৈষ্ণবজন, পরে গৃহস্থজন হিসাবে স্বীকার করা 
হয়ে থাকে ৷) 
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তাৎপর্য 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামহট্টের কর্মচারীদের- মহানাম প্রচারকদের এবং 
সংগঠকদের - শুদ্ধতার সুপরিস্ফুট পরিমাপক নির্ধারণ করে দিয়েছেন । তার 
বলিষ্ঠ মন্তব্য যে, বিবাহিত ভগবস্তক্তরা প্রথমতঃ বৈষ্ণব হিসাবে এবং তার পরে 
গৃহস্থ হিসাবে বিবেচিত হবেন তা থেকে যথোপযুক্ত সচেতনতা প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে | সমস্ত ভগবস্তক্তেরা যারা বৈষ্ণব হয়েছেন, প্রথমেই সেজন্য তাদের 
উদ্দেশ্যে আমাদের যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত ৷ 

শ্রীল প্রভুপাদ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন যে, “শুদ্ধতাই শক্তি,” এবং 
এখানে আমরা দেখছি যে, তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 
আদর্শমানেরই অনুগামী হয়েছেন | সর্বজন বিদিত আচরণ মান এই যে, যারা 
সর্বত্যাগী জীবনধারা মেনে নিয়েছেন, তাদের পক্ষে বিপরীত কাম প্রবৃত্তি চর্চা 
একেবারেই অসঙ্গত আচরণ ৷ কিন্তু গৃহস্থদের জীবনধারার মান সব সময়ে 
তেমন সুপরিস্ফুট ভাষায় নির্ধারিত করা হয়নি ৷ কিছু মানুষ দাবী করে থাকেন 
যে, গৃহস্থদের পক্ষে কাম জীবনের নিয়ন্ত্রন করা তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য 
বিষয় নয়। তবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, 
গৃহস্থের যদি কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারকার্যে অধিকার অর্জন করতে আগ্রহী এবং 
যোগ্য হতে চান, তাহলে তীদেরও অবাধ কাম চর্চা অবশ্যই পরিহার করা 
উচিত ৷ শ্রীমন্তগবদণীতায়, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্ত করেছেন যে, 
ভগবদ্তদের অবশ্যই সংযমী মিতাচার চর্চা করা উচিত ৷ 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও ইঙ্গিত করেছেন যে, কোনও প্রচারক পদশ্থলিত 
হলে কিংবা পতিত হলে তাকে অনুমোদন্ছ্যুত করা যাবে | খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় যে, ভগবস্তক্তগন যারা নেতৃস্থানীয় মর্যাদার স্থলাভিষিক্ত হয়ে রয়েছেন, 
অন্য অনেকের পারমার্থিক জীবনধারার দায় দায়িত্ব বহন করে চলেছেন, তারা 
অবশ্যই আদর্শ অনুকরণযোগ্য আচরণ বিধি প্রতিপালন করেই DACA । 


© যিনি নিজেকে মহানামের দাতা বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন, কিন্তু 
নামগ্রহীতার কাছ থেকে কিছু জড়জাগতিক সুযোগ-সুবিধার জন্য অনুরোধ 


17711, 


৬৬ শ্রীগোদ্রম কল্পাটবী 


করেন, সেই দাতা অবশ্যই অযোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকেন । ( যারা 
মহানাম প্রদানকারী, তারা বৃথা অহমিকা থেকে মুক্ত হয়ে বৰ্ণাশ্ৰম প্ৰথামতে 
তাদের নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতেই পারেন, তাদের গৃহ-সংসার 
প্রতিপালনের অনুকূল্যে, এবং তার ফলে তাদের গুণ যোগ্যতা থেকে BB 
হন না। দীক্ষাণ্তরু যিনি তার শিষ্যকে মহামন্ত্র প্রদান করেন এবং সেই 
শিষ্যের কাছ থেকে স্বেচ্ছা নৈবেদ্য গ্রহণ করে শিষ্যের পারমার্থিক 
জীবনধারার কল্যাণ কামনা করতে থাকেন, তখন শ্রীগুরুদেব নীতিভ্রষ্ট হন 
না?) 


তাৎপর্য 


হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ জপচৰ্চার পদ্ধতি প্রক্রিয়া যে সমস্ত প্রচারকেরা বিতরণ 
করে থাকেন, তাদের বিশেষভাবে এ মন্ত্র বিনিময়ের জন্য কোনও অর্থ 
আদায়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া আছে | কোনও কোনও যোগীরা মন্ত্রাদি 
বিক্রি করে থাকেন ৷ এমনকি ভারতবর্ষে কোনও কোনও সম্প্ৰদায়ে দীক্ষা 
এবং মন্ত্র প্রদানের জন্য ন্যুনতম, নিৰ্দিষ্ট মূল্য ধার্য করার রীতি আছে 1 এখানে 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই অভ্যাসটিকে এক ধরনের অযোগ্যতা বলে 
উদ্ঘাটন করে গিয়েছেন | বাস্তববিকই, পুন্য পবিত্র নাম অমূল্য = তাহলে 
কিভাবে তার জন্য কোনও মূল্য আরোপ করা যেতে পারে? যুক্তি হলো এই 
যে, পুন্য পবিত্র নাম জপকীর্তনকে ব্যবসায় বানিজ্যে রূপান্তরিত করা বর্জন 
করা দরকার | নামহ প্রচার ব্যবস্থাটি এক মহা সুযোগ, যার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর কৃপা গ্রহণ করার সুযোগ আসে এবং তা অন্য সকলের মধ্যে 
বিতরণের সুবিধা হয় | কোনও ভগবদ্তক্ত যে এই নামমন্ত্র বিতরণের সৌভাগ্য 
লাভ করে থাকেন, তার বিনিময়ে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অমূল্য কৃপা 
লাভকরে থাকেন, যা কোনও প্রকার জড়জাগতিক পারিশ্রমিক নয় | 

মন্তৰ প্রদানের জন্য অর্থ আদায় করা নিষিদ্ধ করার পরে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুর বৰ্ণাশ্ৰম সমাজ ব্যবস্থার রীতিনীতি অনুযায়ী স্বেচ্ছামূলক অনুদান গ্রহণের 
রীতি অবশ্য নিষিদ্ধ করেননি। সন্ন্যাসীরা, বানপ্রস্থীরা, ব্রহ্মচারীরা এবং 
ব্ৰাহ্গৃহস্থের অর্থানুকুল্য গ্ৰহণ করবার অনুমোদন পেয়েছিল | সেই অর্থাুকল্য 
অবশ্য স্বেচ্ছায় প্রদান করা হয়ে থাকে এবং দাতার অভিরুচি মতো তা দেওয়া 
হয়। | 


গুরু-দক্ষিণা প্রথাও অনুমোদন লাভ করেছে ৷ বাস্তবিকই, শ্রীল ভক্তিবিনোদ 


গোদ্রম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতক্ুকুণ্ডা "ua 


ঠাকুর যুক্তি স্থাপনা করেছিলেন যে, মন্ত্র গ্রহণের সময়ে শ্রীগুরুদেবকে অর্থ 
অনুদানের মাধ্যমে শিষ্য উপকৃত হয়ে থাকেন ৷ 

ব্রাহ্মণ প্রচারকেরাও তাদের ধর্ম প্রচারমূলক কর্মোদ্যোগের সহায়তা লাভের 
উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাদান গ্রহণে অনুমোদন লাভ করেই থাকেন । শ্রীল প্রভুপাদ 
সমর্থন করেছিলেন যে, মন্দিরে বসবাসকারী ভক্তদের জন্য নির্ধারিত অর্থানুকূল্য 
মন্দিরেই প্রদান করা উচিত, যার মাধ্যমে ব্ৰাহ্মণ ভক্ত সমাজের রক্ষণাবেক্ষণের 
উদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্য রূপে কাজে লাগতে পারে । ভ্রাম্যমান ধর্ম প্রচারকদের 
উচিত স্থানীয় মন্দির কর্তৃপক্ষের চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তারা যত অর্থানুকুল্য 
পেয়ে থাকেন সেই সম্পর্কে সুবন্দোবস্ত স্থায়ী করে রাখা ৷ ধর্ম প্রচারকদের 
হাতে অর্থানুকূল্য প্রদানের মাধ্যমে একভাবে মানুষ তার আর্থিক আয়ের সঞ্চয় 
ভাগ্তারটিকে পরিশুদ্ধ করবার একটি মানসিকতা অর্জন করে থাকে ৷ সুতরাং 
ধর্ম প্রচারকেরা যে পরিমাণ অর্থানুকুল্য সংগ্রহ করে থাকে, তা দাতার 
কল্যাণার্থে গ্রহণ করে থাকে । আর ওঁ ধরনের সংগৃহীত অর্থ শ্রীগুরুদেবের 
নির্দেশ পরামর্শ অনুসারেই তাদের খরচ করা উচিত ৷ 


৪ যে সমস্ত মহিলারা শুদ্ধ ভক্ত, তারা অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে পুণ্য 
পবিত্র মহানাম বিতরনের জন্য ভ্রাম্যমান মহিলা-বিক্রেতা হতেও পারেন ৷ 
তবে তাঁরা পুরুষদের কাছে নাম অর্পন করতে পারবেন AT | তা সত্বেও 
স্থান, কাল এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে, এবং অতীব সতর্কতা ও 
সাবধানতা মেনে, বয়ক্কা মহিলারাও পুরুষদের কাছে মহানাম বিতরণ 
করতে পারেন ৷ বয়স্কী কিংবা অতি অল্পবয়স্কী বালিকাদের ছাড়া, পুরুষ 
নাম-প্রচারকেরা অবশ্যই মহিলাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা বর্জন করে 
চলবেন | 





তাৎপর্য 


যখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই বিষয়ে লিখেছিলেন, প্রায় একশত বছর 
আগে, যাতে কোনও মহিলাও ভ্ৰাম্যমান নাম বিক্রেতা হয়ে পুণ্য পবিত্র মহান- 
1ম বিতরণে বেরুতে পারেন ৷ তখন সেটা বাস্তবিকই এক ধরনের দূরদৃষ্টি 
সম্পন্ন ব্যবস্থা হয়েছিল ৷ সাধারণত মহিলাদের পক্ষে পুরুষদের কাছে গিয়ে 
নাম প্রচারের উদ্যোগ ব্যবস্থাটি সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে গ্রহণযোগ্য 
হয়নি তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে “বয়স্কা মহিলারা পুরুষদের কাছে 
গিয়ে মহানাম বিতরণ করেতে পারতেন” এই অনুমোদন জারী করেছিলেন, তা 


৬৮ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 





বিশেষ অনুধাবন যোগ্য বটে | এই ভাবধারা এবং ব্যবস্থা-পরামর্শ থেকে লক্ষ্য 
করা যায় যে, নাম প্রচারের গুরুত্ব একটা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার লাভ করেছিল, 
এবং যথাযথ সর্তাধীনে ও পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে সামাজিক রীতিনীতির 
উর্দেও বিশেষ উপযোগিতা অর্জন করতেও পারে | তা সত্ত্বেও, ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুর মহাশয় সতর্কতামূলক সচেতনতা জাগিয়ে রাখতে পেরেছিলেন যাতে 
মহিলা প্রচারকের পারমার্থিক শুদ্ধমানসিকতা সংরক্ষিত থাকতে পারে এবং 
অবাধ মেলামেশা আর সম্ভাব্য দুনীতিভাব পরিহার করা যায় | 
আধুনিক জগতের পরিবর্তিত পরিবেশ লক্ষ্য করে, শ্রীল প্রভুপাদ 
পরিপূর্ণভাবে তীর সমস্ত শিষ্যবর্গকেই - পুরুষ এবং নারী নির্বিশেষে-মহানাম 
প্রচারে নিয়োজিত করবার অনুমোদন প্রদান করেছিলেন । “আমরা 
সামগ্রিকভাবে পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই নাম প্রচারের পদ্ধতি প্রক্রিয়া 
সম্পর্কে আদ্যোপ্রান্ত পরামর্শ দিচ্ছি, এবং বাস্তবিকই তারা আশ্চর্যজনক 
সফলতার সঙ্গে মহানাম প্রচার করে চলেছেন” (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, 
আদিলীলা ৭/৩৮, তাৎপর্য) তা সত্তেও শ্রীল প্রভুপাদ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, 
নারী ও পুরুষদের মধ্যে ভাব আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা এবং পরিণত 
অভিজ্ঞতা খুবই থাকা দরকার তা মনে রাখা চাই ৷ নাম প্রচারককে অবশ্যই 
পরিবেশ পরিস্থিতি উপলব্ধি করে সেইমতো কাজ করে চলতে হবে, 
কঠোরভাবে শাস্ত্ৰাদির নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হবে ৷ তবু তারই মধ্যে 
উপায় খুঁজে নিতে হবে যাতে জনকল্যাণমূলক কাজের মতোই মহানাম 
বিতরণের বিপুল দায়িত্র-পরিপূর্ণ গতি নিয়ে এগিয়ে চলতে পারে | 

একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, সামাজিক সুপ্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক 
কৃষ্ণভক্ত মানুষই পুণ্যপবিত্র wage মহানামের নামহট্ট অঞ্চলে কিছু 
ভগবন্তক্তিমূলক অনুপ্রেরণাময় সেবাকার্য অনুষ্ঠিত করতেও পারেন ৷ ইসকনে 
প্রতিভাত হয়ে উঠছে | বেশ কয়েকজন বয়স্কা মহিলা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে 
দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, বিশেষকরে নামহট্ট এবং ভ্তিবৃক্ষ প্রচার 
ব্যবস্থার মাধ্যমে | এবং তারা বাস্তবিকই দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তীরা বিশেষ 
দৃষ্টান্তমূলক মহানাম প্রচারিকা হয়ে উঠতেও পারেন | 
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৭০ শ্রীগোদ্রম কল্পাটবী 
অভ্যাসচর্চা এবং আচার-আচরণাদি 


১। যতদূর সম্ভব, কর্মীদের শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন আহারাদি গ্রহণ করাই 
উচিত ৷ নিজের শরীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্যই অন্যান্য জীবকুলের শরীরে 
ব্যথা বেদনার কষ্ট জাগানো অন্যায় অবৈধ । প্রত্যেকের এই দৃষ্টিভঙ্গী থাকা 
চাই। অবশ্য, নিজের শরীর রক্ষার জন্য, ওষুধপত্র কিংবা চিকিৎসা 
প্রযত্বাদি গ্রহণ করতে কোনও বিধিনিষেধ নেই ৷ 


তাৎপর্য 


এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সুস্পষ্টভাবেই অভিমত প্রতিষ্ঠা করেছেন 
যে, নামহট্টের কর্মীরা, মহানাম প্রচারকেরা, অবশ্যই শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবাপন্ 
আহারাদি মাত্র গ্রহণ করবেন | মাছ, মাংস, ডিম--এসব ধরনের অনিরামিষ 
খাদ্য সামগ্রী তাঁরা অবশ্যই পরিহার করে চলবেন-_সেই সঙ্গে পিঁয়াজ আর 
রসুনও বাদ দেবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত 
মহাপ্রসাদ মাত্র আহাৰ্য স্বরূপ নিত্য গ্রহণ করতে থাকলে, মানুষ শুদ্ধ-সাত্তিক 
আহারাদির সুফল অর্জন করতে পারে, এবং সেটাই নামহট্ট সংগঠনের 
কর্মীগোষ্ঠীর সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ খাদ্যসামগ্ৰী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় সুদৃঢ়ভাবে 
জানিয়েছেন যে, অনিরামিষ জান্তব আহারাদি গ্রহণের পরিণামে মানুষ অযথা 
অন্যান্য জীবকুলের দুঃখকষ্টের জন্য দায়ী হয়ে পাপ সঞ্চয় করতে থাকেন। 
অন্য প্রাণীদের জীবনে কষ্ট দিয়ে যদি আমরা আমাদের জীবন ধারণ করে 
থাকতে চাই, তাহলে কেমন করে আমরা সুখময় জীবনযাপন করতে পারি? 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহজ সরল চিন্তাভাবনার উপস্থাপনা থেকে বোঝা 
যায় যে, কৃষ্ণভাবনাময় জীবনধারা অতীব বাস্তবানুসারী এবং যুক্তিগ্রাহ্য ৷ 

অনেক সময়ে পারমার্থিক জীবনধারায় নবাগত অনেকে আমিষ খাদ্য সামগ্রী 
খাওয়ার অভ্যাসে আকৃষ্ট হয়ে থেকে যায়, কিন্তু যদি তারা উপলব্ধি করতে 
পারে যে, কেবল তাদের রসনা তৃপ্তির জন্যই অকারণে অন্যপ্রাণীর দেহে 
কতখানি দুঃসহ ব্যথা বেদনা দুঃখ কষ্ট দিয়ে থাকে, তাহলে তারা 
সুনিশ্চিতভাবেই এবং স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের ক্ষতিকারক রুচিবিকার 
বর্জন করতে পারবেন | নামহট্টের কৃষ্ণভক্ত প্রচারকমণ্ডলী জীবত্রাকে জন্ম এবং 
মৃত্যুর পুনরাবর্তন থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করে প্রচার করে 
চলেছেন | তারা অবশ্য চান না যে, কোনও Glace অসময়ে দারুন বেদনা 





গোদ্ৰুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতরুকু্জ ৭১ 


দিয়ে মৃত্যু মুখে কষ্ট দেওয়া হোক ৷ 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরামর্শ অনুসারে অন্য কারও দেহে-মনে দুঃখ- 
কষ্ট দেওয়া পরিহার করতে হলে তাদের ভাব-আবেগ তথা মানসিক 
ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনাও মনে রাখা উচিত শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদাস্ত 
স্বামীও বুঝিয়েছেন যে, অহিংসা বলতে যে কোনও জীবের দুঃখকষ্টে 
প্ৰত্যক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথাও চিন্তা করতে 
হয়। 

“অহিংসা বলতে সাধারণত বোঝানো হয়ে থাকে যে, কারও শরীরে আঘাত 
করা কিংবা মৃত্যু ঘটানো থেকে নিবৃত্ত থাকা, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে অহিংসা বলতে 
বোঝা উচিত-_কারও মনে দুঃখ কষ্ট না জাগানো ৷ মানুষ সাধারণত জীবনের 
জড়জাগতিক ভাবধারায় অজ্ঞতা প্রসূত মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে থাকে, এবং তাই 
তারা নিরন্তর জড়জাগতিক কষ্ট অনুভব করতে থাকে ৷ সুতরাং মানুষকে 
পারমার্থিক জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করতে না পারলে, মানুষ হিংসামূলক আচরণ 
করতেই থাকে | সুতরাং মানুষকে যথার্থ জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে সজাগ করে 
তুলতে হবে এবং তাদের জড়জাগতিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারবে । 
সেটাই অহিংসা ৷” (শ্ৰীমন্তগবদগীতা/ তাৎপর্য) 

যে চিকিৎসকের কাছে ওষুধ রয়েছে, তার পক্ষে কোনও মানুষকে সাহায্য 
সেবা করা নীতিগতভাবে একান্ত বাধ্যতা মূলক ৷ ঠিক তেমনই, যদি কোনও 
কৃষ্ণনাম প্রচারক কোনও মানুষকে জন্ম-মৃত্যুৱ দুঃখ কষ্টের বাইরে নিয়ে 
যাওয়ার জন্য সচেষ্ট হন কিন্তু সেই বিষয়ে কিছুই না করেন, তাহলে সেই 
মানুষটির প্ৰতি হিংসাত্মক আচরণ করছেন তা বলা চলে! সেই কারণেই 
ভগবন্তুক্তগণ জড়জগতে আবদ্ধ জীবত্মাদের দুঃখকষ্ট থেকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে 
তগবস্তকতির অনুকূলে তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতেই চান ৷ 

অনেক সময়ে ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করেন যে, শারীরিক রোগব্যাধি নিরাময়ের 
জন্য তারা ওষুধপত্র গ্রহণ করতে পারেন কিনা ৷ এখানে আমরা দেখছি যে, 
শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর এর ধরনের রোগারোগ্যের সেবা কার্য অনুমোদন 
করেছেন | শরীর এক ধরনের জৈবিক THN AR তাই কোনও সময়ে তার 
কর্তব্য দেহটিকে সচল রাখতে হবে ৷ ওষুধপত্র, গাছগাছড়া, সেবাশুশ্ৰষা তাই 
প্রয়োজন | ভগবদণীতায় (৯/১৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তিনিই রোগারোগ্যর 
ভেষজ | 








৭২ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


২ ৷ প্রচারকেরা শুদ্ধ জীবনধারনের মাধ্যমে নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণে 
প্রয়াসী হবেন গৃহস্থ্রা কর্মক্ষম থাকলে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের কোনই 
অধিকার তাদের নেই ৷ তবে ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীরা তাদের শরীর রক্ষার 
জন্য ভিক্ষা করবেন এবং অন্য কোনও জীবিকা গ্রহণ করবেন না। যখনই 
নাম প্রচারক তার কর্তব্যকর্মে বেরুবেন, তাকে সব সময়ে সজাগ সতর্ক 
থাকতে হবে কিভাবে পুণ্য পবিত্র কৃষ্ণ নাম প্রচার কার্য কেবলই তিনি 
বড়িয়ে তুলতে পারেন | 


তাৎপর্য 


শ্রীল agin চেয়েছিলেন তার অনুগামীরা তাদের আচরণে সদাসর্বদা 
আদর্শ বজায় রেখে চলবেন ৷ তিনি অভিলাষ করেছিলেন যে, হরেকৃষ্ণ ভক্তরা 
যেন সং প্রকৃতির সত্যনিষ্ঠ মানুষ হতে পারেন | তেমনই, এখানে শ্রীল ভক্তি 
বিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, নামহষ্ট প্রচারকেরা যেন তাদের জীবনধারা “সৎ 
পন্থার মাধ্যম” অতিবাহিত করেন ৷ 

ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীরা ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে তাদের শরীর রক্ষা করবেন; 
অন্য ধরনের জীবনধারা গ্রহণ করা তাদের অভিরুচির মধ্যে থাকা চলে না। 
অবশ্য, যে মন্দিরে তারা ভগবন্তক্তিমূলক সেবা পরিবেশন করে থাকেন, সেই 
মন্দির কর্তৃপক্ষ তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেই পারেন ৷ শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের রচনাকালে, সর্বত্যাগী মানুষদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সামান্য 
কয়েকটি মন্দির মাত্র ছিল। সর্বত্যাগী ভক্তবৃন্দের অধিকাংশই তাদের 
নিজেদেরই প্রচেষ্টায়, ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। 
তখনকার দিনে, মানুষজন বিশেষভাবেই উদারমনা ছিলেন এবং সর্বত্যাগীদের 
কিছু-না-কিছু দিতে ভালবাসতেন ৷ কিন্ত শ্রীল প্রভুপাদ লক্ষ্য করেছিলেন যে, 
আধুনিক জগতে, ভিক্ষাবৃত্তি সামাজিকভাবে অগ্রীতিকর হয়ে উঠেছিল | এবং 
তাই তিনি বলেছিলেন যে, ভক্তবৃন্দ শুধুমাত্র ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা পরিহার 
করলেই ভাল; বরং, তারা জনগণের কাছে কিছু-না-কিছু ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী 
পৌছে দিয়ে__যেমন, গ্ৰন্থ কিংবা প্ৰসাদ--অনুদানের বিনিময়ে সেগুলি বিতরণ 
করাও চলে | 

যদি আজকাল সর্বত্যাগী আশ্রমবাসীরাই তাদের জীবনধারণের জন্য 
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন না করেন, তাহলে গৃহস্থদের কথা আর কী-ইবা বলা যাবে? 
এমনকি এক শতাব্দী আগেও, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিষেধ করেছিলেন যে, 
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নামহট্টের গৃহস্থ ভক্তেরা যদি কর্মক্ষম থাকেন, তাহলে তাদের ভিক্ষাবৃত্তি 
গ্রহণের দরকার হবে না নামহষ্ট সংগঠনের গৃহস্থেরা কাজকর্ম করে এবং 
তাদের ঘর সংসার সামলেও FRA প্রচার করে চলেছেন ৷ তেমনই আজও 
সেই ধারা বহন করে চলেছেন যা আমাদের পূর্বতন আচার্য বর্গ মেনে চলতেন । 
এবং দায়িত্বশীল, দৃষ্টাস্তস্বরূপ গৃহস্থরা কাজকর্মও করছেন আর সেই একই সঙ্গে 
নাম প্রচার কিংবা প্রচারকার্ষে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য সহযোগিতাও করে 
চলেছেন। 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাণী সম্ভারের মধ্যে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রসারের 
প্রত্যেকটি সুযোগ সুবিধা কাজে লাগানোর সৰ্বাঙ্গীন নীতি অনুসারে বলা 
হয়েছিল-_“মহানাম প্রচারক যখনই তার কাজকর্মের ধারায় এগিয়ে চলেন, 
তাকে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হবে কিভাবে মহানাম প্রচার বাড়িয়ে তোলা 
চলে ।” এই কর্মনীতি আমরাও কাজে লাগাতে পারি "তিনটি স”--এর চর্চা 
অনুশীলনের মাধ্যমে তিনটি পদক্ষেপে নামহ মাধ্যমে প্রচারের ক্ষেত্রে 

১। সংযোগ গড়ে তোলা 

২। সংরক্ষণ করা 

৩ | সহযোগ মাধ্যমে ভক্তি সেবার প্রসার 

অনুকূল মনোভাবাপন্ন কোনও মানুষের সাথে যখনই কোনও মহানাম 
প্রচারকের দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তখনই তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে 
হয়, তার সঙ্গে গভীর ভাবে আত্মীয়তা গড়ে তুলতে হয় ৷ কৃষ্ণভাবনাময় কেরে 
নতুন নতুন সংযোগ গড়ে উঠতে থাকলেই, সংশিষ্ট সকলেরই বিশ্বাসের পরিধি 
বেড়ে চলতে থাকে | শেষ পৰ্যন্ত, তারাই সিদ্ধান্ত করে যে, SITE 
সেবাকার্ধে তাদের জীবন উৎসর্গ করবে, তার জন্য তাদের ঘরে কিংবা পাড়ার 
মন্দিরে সকলে সমবেত হতে থাকবে | বেশীর ভাগ মানুষেই যে যার বাড়িতেই 
কৃষ্ণভাবনার চর্চা অনুশীলন প্রথমে শুরু করে ৷ 
সীমারেখা নেই ৷ নাম প্রচারের অনন্ত সুযোগ সুবিধা তো রয়েছেই। শ্রীল 
প্রভুপাদ একদা বলেছিলেন যে, কৃষ্ণভাবনা প্রচার করা এক ধাচেৰ ব্যাপার 
নয়। স্থান কাল পাত্র অনুসারে নানাভাবে সেই নামপ্রচার যজ্ঞ সমাধা করা 
যেতে পারে ৷ (ভাগ্বত ১/৯/৯) 

আ্ৰীচৈতন্য মহাপ্রভুর করকমলে আশ্ৰয়াধীন কর্ম সহায়ক হয়ে উঠতে হলে, 
বহু জনের হিতাৰ্থে কৃপা বিতরণ করত হলে, ভক্তকে যে কোনও পরিস্থিতির 








৭৪ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 





মাঝেই প্ৰচারকাৰ্য চালিয়ে যেতে হবে ৷ 


৩। বৰ্ণাশ্ৰম ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ বিধিনিয়মগুলি সকলকেই পালন 
করে চলতে হবে | স্থান, কাল এবং পাত্র বিবেচনা করে কাজ করা ভাল। 
কোনও রকম জীক জমক থাকা ভাল নয়, স্বাস্থ্য ভাল রেখে সবকাজ করতে 
হয়। দরকার হলে গাড়ী, সহযোগী লোকজন, একটা ছাতা এবং আরও 
কিছু জিনিস চাই যেগুলি কাজে লাগে | তবে যেখানেই সম্ভব ওগুলি বর্জন 
করাই ভাল | 

তাৎপর্য 

“যার যেটা সাজে, অন্যের বুকে বাজে” প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটি এখানে 
প্ৰযোজ্য প্রত্যেক ভক্তেরই উচিত তার নিজের জীবনধারার ‘আশ্রম’ অনুযায়ী 
বিধিনিয়মগ্ডলী যথাযথভাবে মেনে চলতে চেষ্টা করা ৷ অন্যভাবে বলতে গেলে, 
গৃহস্থকে নিজের দায়দায়িত্ব জানিয়ে আচার-আচরণে অভ্যস্ত হতে হবে এবং 
কোনও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো জীবনধারা অনুকরণ না করে নিজের কর্তব্য 
পালন করে চলা চাই; এবং সন্ন্যাসীকেও নিজের কর্তব্য পালন করে চলতে 
হবে-নিজের ভরণপোষণ চালাতে হবে কিংবা স্ত্রী-পুরুষ ভেদবিচার করে 
সতর্কভাবে মেলামেশা করতে হবে-গৃহস্থদের আচরণের অনুকরণ করতে গেলে 
চলবে না। এটা খুবই সহজ সরল আচরণ বিধান, যা স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 
খুবই দৃঢ়ভাবে পালন করে চলতেন | 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অভিপ্রকাশ করেছিলেন যে, জড়জাগতিক সুযোগ- 
সুবিধগুলি যখন যেমন “সহায়ক এবং কার্যকরী" মনে হবে, তখন তা মেনে 
নেওয়া যেতে পারে । নচেৎ, “সহজ সরল জীবনধারা, উচ্চভাবের চিন্তাধারা’ এই 
নীতি অনুযায়ী সাদাসিধে আর নির্বঞ্াটের মধ্যে জীবনযাপন করতে পারলেই 
বেশ ভাল হয় | তা সত্তেও, শ্রীল প্রতুপাদ বলেছেন যে, কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণ 
আর প্রচার কার্যের জন্য সমস্ত রকমের জড়জাগতিক সুযোগ-সুবিধাগুলি আমরা 
প্রয়োগ করতেই পারি, তার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি বিদ্যার কলা 
কৌশল ও কাজে লাগাতে পারি, এবং সেই নীতিসুত্র এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরও অনুমোদন করেছেন। নামহনট্টের প্রচারক মণ্ডলী এই সমস্ত নির্দেশ 
পরামর্শগুলি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতেই পারেন এবং সেইভাবে ঘরবাড়ী, 
কাজকর্ম, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং অন্য সবকিছুই কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার ও 
প্রসারের MILE তাদের কর্মাঞ্চলের মধ্যে কাজে লাগাতে পারেন ৷ 
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৪ ৷ প্রসাধন কক্ষ বা শৌচাগারে গেলে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং 
্বাস্থ্যবিধানের রীতিনীতি গুলি যথাসম্ভব মেনে চলতেই হবে, কারণ 
সেগুলির মাধ্যমে নামহট্রের পক্ষে কারও ক্ষেত্রেই নিজ নিজ আচরণ- 
বৈশিষ্ট্য এবং মহানাম সর্বসমক্ষে পরিবেশনের ব্যাপারে কোনও fay সৃষ্টি 
হবেনা । 

তাৎপর্য 

পাশ্চাত্যেও প্রবাদবাক্যে বলা হয়ে থাকে, “পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে চলে 
দেবানুগামিতা 1”  ধর্মভাব অনুশীলনের চারটি স্তম্ভ হচ্ছে_-পরিচ্ছন্নতা, 
সত্যবাদিতা, সহিষ্ণুতা, আর মিতব্যয়িতা ভগবস্তক্তেরা পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক 
বিধিনিয়মাদি যে মেনে চলবেন, এটা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ দরকারী ব্যাপার ৷ 
দৃষ্টান্তস্বরূপ, শৌচাগার ব্যবহারের পরেই আমাদের নাওয়া-ধোওয়া সেরে 
নেওয়া তো অবশ্যকর্তব্য | বৈদিক শান্ত্রাদিতে বিধিনিয়ম জারী করা আছে যে, 
মূত্ৰত্যাগ করবার পরে হাত, পা এবং জননেন্দ্ৰিয়াদি ধুয়ে নেওয়া অবশ্য কৰ্তব্য, 
আর মলত্যাগের পরে সম্পূর্ণ স্নান সেরে নেওয়াই উচিত ৷ বিগত দিনগুলিতে 
মাটি দিয়ে শৌচ পরিচ্ছন্নতা সারতে হতো ৷ বলা হতো যে, মলদ্বার তিনবার 
মাটি দিয়ে ধুয়ে নিলে, হাত এগারোবার মাটি দিয়ে ধুয়ে নিলে, এবং তারপরে 
জল দিয়ে বারোবার পা ধুয়ে নিলে, মুখ ধুয়ে নিলে এবং বারোবার মুখের 
ভিতরটা ধুয়ে নিলে, তবেই শৌচকর্মের পরে যথার্থ স্বাস্থকর বিশুদ্ধতা লাভ 
করতে পারা যায়। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে, মাটি-কাদার পরিবর্তে 
তিনবার সাবান মেখে পরিচ্ছন্ন হয়ে নেওয়া যেতে পারে | কিন্তু মাটি কাদাও 
পরিচ্ছন্ন করে | শৌচাগার ব্যবহার করবার পরে নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
করে নেওয়া তো খুবই বাস্তবসম্মত এবং স্বাস্্যপরদও বটে ৷ কেউ হয়তো 
বলতে পারে, “বেশ, বেশ, এ সবই তো বেশি বাড়াবাড়ি । আমরা ধর্ম প্রচার 
করে থাকি, তাই এসব নিয়মকানুন আমাদের মেনে চলতে হয় না ৷" কিন্তু 
তবুও আমাদের পরিচ্ছন্ন থাকাটাই বেশি পছন্দ করে চলা উচিত । এই প্রসঙ্গে 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন যে, প্রচারকার্ষে আমাদের গুণবৈশিষ্ট্ের ক্ষেত্রে 
এই ব্যাপারটি আমাদের কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না। 

আমি খবরের কাগজের একটি বৃত্তান্ত পড়েছিলাম : কলঘর ব্যবহারের পরে 
কতগুলি মানুষ তাদের হাত ধুয়েছিল, তার হিসাব ধরে রাখবার জন্যে একটি 
আধুনিক শহরের কলঘরের মধ্যে ছবি তোলার জন্যে ক্যামেরা বসিয়ে রাখা 
হয়েছিল | তাতে তারা দেখেছিলেন যে, ষাট শতাংশ মানুষ ধোওয়াধুয়ি কিছুই 
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করেনি; শুধুমাত্র চল্লিশ শতাংশ লোকে তা করেছিল। আধুনিক মানুষেরা 
স্বাস্থ্যসম্মত প্রাথমিক নীতিসূত্রগুলি মেনে চলছে না তাই এই যে করমর্দনের 
প্রথা.......এক্ষেত্রে ও অতি সাধারণ সৌজন্যমূলক আচরণ হলো হাত ধুয়ে 
নেওয়া | রেস্তোরাগুলির কলঘরে এবং এ ধরনের খাবারদাবারের কারবারী 
সংস্থাগুলিতে, সবক্ষেত্রেই সব সময়ে নির্দেশনামা থাকে যাতে কর্মচারীদের 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কলঘরে যাওয়ার পরে তাদের অবশ্যই ধোওয়াধুয়ি 
পরিচ্ছন্নতা সেরে নিয়ে বেরুতে হবে | 

ভিয়েতনামে যুদ্ধের সময়ে, ভিয়েতকং বাহিনী বিশেষ ধরনের অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তৈরি 
করতো বাশের কাটা-খৌচা দিয়ে, যার মধ্যে থাকতো মানুষের বর্জ্য মল। 
যখনই কোনও আমোরিকান সৈন্য এ ধরনের প্রচ্ছন্ন বিস্ফোরক ফাদের মধ্যে 
পড়ে যেত, তার মানে হতো তার অবধারিত মৃত্যু, যেহেতু সেই মল এমনই 
দূষিত বীজাণুতে বিষমভাবে সংক্রামিত হয়ে থাকতো যে, তা থেকে রোগ 
সংক্রমন হয়ে বাস্তবিকই তা দুরারোগ্য মারণব্যাধি ডেকে আনতো ৷ এটা তো 
সর্বজনবিদিত তত্ত্ব যে, কল-পায়খানাগুলি জীবাণু এবং রোগ সংক্রমনের 
জায়গা; তাই শৌচাগার ব্যবহার করবার পরেই আমাদের যে-যার নিজের 
চেষ্টায় পরিপূর্ণভাবে শুদ্ধ শুচিসম্পন্ন হয়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করাই উচিত৷ 
আর এই সমস্ত বিচার বিবেচনাগুলিই সৎ ধর্মকথা প্রচারকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য 
বটে | 

যখন আমাদের কেউ শৌচাগারে যাই, অবশ্যই আমরা একলা থাকি। 
তাই, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, এই পরিবেশে কারও পক্ষেই 
কোনও “নোংরা খেলা” করা উচিত নয়, যে-খেলা বলতে অবশ্যই বোঝায় 
আত্ম-নিধ্ৰহ শ্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুর খুবই অকপটভাবে বলেছেন যে, 
ভক্তেরা যারা পারমার্থিক জীবনধারায় অগ্রসর হতে চায়, তাদের খুবই 
দায়িত্বশীল, খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে, এবং নিজেদের কষ্ট নিগ্ৰহ 
মোটেই চৰ্চা করবে না | তারা অবশ্যই এমন কোনও কাজকর্ম আচার-আচরণ 
চৰ্চা করবে না, যা তাদের জীবনে কৃষ্ণভাবনামূত আস্বাদনের চৰ্চা ক্ষেত্রে 
সহযোগী তথা অনুকূলে নয়, যেহেতু তা হবে তাদের শুদ্ধ ভক্তি অনুশীলনের 
লক্ষ্যে পৌছানোর পথে বিষম প্রতিবন্ধকতা | 


৫ | ভগবড্তক্ত হলে স্বভাবতই একজন বৈষ্ণবের মতোই পোষাক এবং 
অলঙ্কারাদি পরতে আনন্দ উৎসাহ হয়ে থাকে । তার সর্বজনপ্রিয় 
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অলঙ্কারগুলি হলো-দুপাক কিংবা তিন পাক তুলসী কণ্ঠিমালা, এবং 
শরীরের উপর থেকে নীচে কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়ে বারোটি অঙ্গস্থানে 
চন্দন তিলক চিহ্ন | 


তাৎপর্য 


ভগবস্তক্তেরা স্বভাবতই এবং মহানন্দ সহকারে বৈষ্ণব পোষাক-পরিচ্ছদ 
এবং অলঙ্কারদি ধারন করে থাকেন ৷ শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে 
দিয়েছেন যে, বৈষ্ণব সাজপোষাক এবং প্রতীক চিহৃগুলি ঠিক যেন 
ভগবদ্তক্তদের জন্য নির্ধারিত একই ধরনের পোশাক এবং পরিচিতির মতো, 
যাতে লোকজনে এগুলি দেখে, তখন তাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে 
করতে থাকে | পদ্মপুরাণ গ্রন্থে ভক্তদের তিলকচিহ্‌ সম্পর্কে বিশেষ কয়েকটি 
অধ্যায় রয়েছে । সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বৈষ্ণব তিলক শ্ৰীবিষ্ণুর 
অনুগামীদের প্ৰতীকচিহ্ন, এবং সেটি শুধুমাত্র দর্শন করেলেই মানুষ 
পাপকর্মাদির প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্তিলাভ করে থাকে -সেই তিলক চিহ্ন ধারনের 
কথা নিয়ে আর কী বলার আছে? 

কোনও সময়ে ভক্তেরা তাড়াহুড়োর মধ্যে তৈরি হতে থাকেন এবং তাই 
তখন শুধুমাত্র তাদের কপালেই তিলক চিহ্ন ধারন করেন, কিন্তু যথাযথভাবে 
এই তিলকচিহ শরীরের অন্য সমস্ত নির্ধারিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই ধারণ করা উচিত । 
শ্রীল প্রভুপাদ নির্দেশ দিয়েছেলেন যে, যথাযথ মন্ত্রাদি উচ্চারণের মাধ্যমেই 
তিলক চিহৃগুলি এঁকে দেওয়া আবশ্যক ৷ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে মন্দির সজ্জার 
মতোই বৈষ্ণব তিলক চিহ্ন গুলি ধারণ করা হলে তাতে দেহ-মন পরিশুদ্ধ হয়ে 
থাকে । এই চিহ্ন গুলি অবশ্যই সুরক্ষার প্রতীকও বটে, যেহেতু এই চিহ্ন 
আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে শ্রীভগবানের নামও প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে থাকে | 
সাধারণত আমাদের কর্মের-ছ্বারাই আমরা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকি, যে-কৰ্মগুলি 
বিশেষ কোনও গ্রহ-নক্ষত্রের অধীনে আমাদের জনুগ্রহণের কার্ষকারণ প্রভাবিত 
করতে থাকে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশগুলিকেও নিয়ন্ত্ৰণ করে চলে | সুতরাং 
আমরা তিলক চিহ ধারণ না করা পছন্দ করতেও পারি আর তাহলে আমাদের 
নিজেদের কর্মফলের অধীনেই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকবো, অথবা তিলক চিহ্ন ধারণ 
করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অধীনে সুনিযন্ত্রিত আর সুরক্ষিত হয়ে থাকতে 
পারবো | 

যখনই শ্রীচৈতন্য মহপ্রভু কোনও অনুগামী শিষ্য তিলক চিহ্নাদি ধারণ না 
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করেই তার সামনে আসতেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তার মুখদর্শন করতেও চাইতেন 
না। শ্রীল প্রতুপাদ বলেছেন, “ তিনি তার মুখ দেখতেই চাইতেন না ৷ তিনি 
বলতেন, এটা শ্মশান ৷” শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তথা শ্রীনিমাই পণ্ডিত ছিলেন 
শিক্ষক আচাৰ্য | যেহেতু তার ছাত্রেরা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ, তাই শ্রেণীকক্ষে 
আসবার আগে তাদের প্রাতঃকালীন পূজা-অৰ্চনা সেরে আসতে হতো ৷ যখনই 
তারা তিলক চিহ্নাদি ধারণ না করেই আসতেন, শ্রীমনৃমহাপ্রভু বলতেন, 
পূজা-অৰ্চনা সেরে আসোনি; আর যদি পূজা-অৰ্চনা না সেরে থাকো, তাহলে খুব 
সম্ভব তোমরা স্নান করোনি ৷ তাই তোমরা সকলেই তো আমাদের সামনে 
এসেছো একেবারে অশুদ্ধভাবে |” এইভাবে তিনি তাদের অপদস্থ করতেন এবং 
তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন, বলতেন: তোমরা এখানে পাঠচর্চা করতে 
আসতে পারো না | তিলকচিহ্ন ছাড়া তোমাদের কপালের দিকে তাকালে মনে 
হয় শ্বশান ঘাট দেখতে পাচ্ছি । তোমার শ্মশানটা এখান থেকে বাইরে নিয়ে 
চলে যাও |” | 
বিষ্ণু তিলক চিহ্ন ধারণের সময়ে যে বারোটি মন্ত্র উচ্চারণ করা চাই : 

১। ও কেশবায় নমঃ 

২। ও নারায়ণায় নমঃ 

৩। ওঁ মাধবায় নমঃ 

৪ । ও গোবিন্দায় নমঃ 

৫ 18 বিষ্তবে নমঃ 

৬। ও মধুসূদনায় নমঃ 

৭ | ও ত্রিবিক্রমায় নমঃ 

৮ । ও বামনায় নমঃ 

৯। ও শ্রীধরায় নমঃ 





তার শরীরটিকে সুসজ্জিত করবেন; 'যীরা কণ্ঠে তুলসী ওটিকার মালা ধারণ করে থাকেন, যারা তাদের 
দেহটিকে শ্ৰীবিষ্ণু মন্দিরাদির মতোই শরীরের বারোটি অঙ্গে শ্রীবিষ্ণুর প্ৰতীক চিহ্ন স্বরূপ [ভগবান 
শ্ৰীবিষ্ণুর চারটি হাতে ধরে থাকা চারটি বস্তু: শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম], এবং যারা তাদের কপালে 
বিষ্ণু-তিলক ধারন করেন, তাঁদের সকলকে এই জগতের মধ্যে ভগবান শ্ৰীবিষ্ণুর ভক্তবৃন্দ রূপে বুঝতে 
হবে। তাদের উপস্থিতি অবস্থানের মাধ্যমে এই পৃথিবী পুণ্যপবিত্র হয়ে থাকে, এবং তারা যেখানেই 
থাকেন, তারা সেই স্থানটিকে শ্রীবৈকুষ্ঠ ধামেরই মতো সুন্দর করে তোলেন |” (“ভগবস্তক্তি মূলক 
নীতিসূত্রাদির সবিশেষ পর্যালোচনা,” ৯ম অধ্যায় শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)] 


গোদ্ৰুম দ্বীপের বাঞ্কাকল্পতরুকুণ্জ ৭৯ 


১০ । ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ 
১১ । ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ 
১২ । ওঁ দামোদরায় নমঃ 
কণ্ঠীমালা ধারণ করাও বৈষ্ণবজনের যথাযথ আদর্শ জীবনধারার চিহ্ন | 
পবিত্র তুলসী গাছের কাঠ থেকে তৈরী গুটিকাগুলি মালার মতো গেঁথে নিয়ে, 
সেই মালার দুটি কিংবা তিনটি পাক দিয়ে কণ্ঠে ধারণ করার জন্য বিশেষভাবে 
পরামর্শ দেওয়া হয়েছে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে, ভক্তেরা যেন পাচটির 
বেশি পাক দিয়ে এ মালা ধারণ না করেন । কণ্ঠীমালা ধারণের তাৎপর্য বুঝিয়ে 
তিনি বলেছেন যে, কণ্ঠীমালা ধারণের অর্থ এই যে, মানুষটি শ্রীভগবানের দাস, 
কিংবা শ্রীভগবানের একজন দাসানুদাস, এবং সেই কণ্তীমালাটিকে কুকুরের 
গলার বন্ধনীরসঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ৷ 
কয়েকটি তথাকথিত সভ্য দেশগুলিতে-আমি সেগুলিকে 'সংস্কৃতিবান' 
দেশই বলবো-কুকুরদের গলায় তাদের মনিবেরা বিশেষ ধরণের গলবন্ধনী 
পরিয়ে দেয়, যাতে সরকারী কুকুর-পাকড়ানো লোকেরা সেই গলবন্ধনীতে 
কুকুরের মালিকের ঠিকানা দেখতে পায়, তখন কুকুরটাকে তারা খোয়াড়ে ধরে 
নিয়ে যায় না, তবে তার বদলে সেটাকে মালিকের কাছে নিয়ে আসে ৷ ঠিক 
তেমনই, কৃষ্ণভক্তেরাও গলায় তুলসী মালার কণ্ঠী ধারণ করে থাকে, যাতে 
বোঝা যায় যে, তারা শ্রীকৃষ্ণের আপনজন এবং তার ভক্তকুল, তাই যখন 
যমদূতেরা কণ্ঠীমালাগুলি দেখে, তারা চিন্তা করে নেয়, “এই লোকটির কথা 
বলা হয়েছে | শ্ৰীকৃষ্ণ এর ভার নেবেন ৷” তাই, যদি আমরা কণ্ঠীমালা ধারণ 
না করি, তাহলে আমরা যমদূতদের হাতে ছিনিমিনি খেলার মতো হয়ে যাই । 
তোমরা কণ্ঠীমালা ধারণ করে থাকো ৷ এই সমস্ত বিভিন্ন চিহ্ন আর লক্ষণগুলি 
সবই খুব মূল্যবান | 
আমি একবার নিতান্ত একজন ভ্রমনাথী হয়ে স্যান ফ্রা্সিসকোতে গেছিলাম 
এবং একটা দোকানে ঢুকেছিলাম ৷ তারা কিছু পুঁথি এবং তুলসী গাছের গুটি 
বিক্রি করছিল আর বলছিল যে, এটা ভারতবর্ষের একটা জাদু গাছ ৷ তাই 
যদিও আমি জানতাম না ওগুলি কি জিনিস, আমি সেই শুটি গুলি কিনে 
এনেছিলাম এবং সর্বক্ষণ ধারণ করে থাকতাম ৷ সেগুলি আমি ধারণ করা শুরু 
করবার পরে, আমি আর কোনও আমিষ আহারাদি করতেই পারতাম A | 
আগে থেকে অবশ্য আমি নিরমিষাশী হতে চেষ্টা শুরু করেছিলাম, কিন্তু 
পুরোপুরি সফল হতেই পারিনি। কিন্তু এ গুটিকাগুলি ধারণ করবার পর থেকেই 
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একটা কিছু ঘটে গিয়েছিল: আমি তৎক্ষণাৎ নিরামিষ খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে 
সার্থক হতে পেরেছিলাম ৷ শেষ পর্যন্ত যেটা বর্জন করা বাকি ছিল সেটা হল 
মাছ, যেটা আমি খুব সহজেই এবার পেরে গেলাম | 

একবার যখন আমাকে কলকাতা থেকে ব্যাঙ্ককে বিমানে যেতে হয়েছিল, 
বিমান সংস্থাটি কেমন ভাবে যেন আমার আসন সংরক্ষণের ব্যাপারটা গোলমাল 
করে ফেলেছিল ৷ আমার আসন সংরক্ষণ করা হয়েছিল কারবারী শ্রেণী 
বিভাগে, কিন্তু ওরা সংরক্ষণের হিসাব হারিয়ে ফেলেছিল বলে সুলভ শ্রেণীতে 
আমাকে বসিয়ে দিয়েছিল | যেভাবেই হোক, সেই বিমানযাত্রায় আমাকে ওরা 
তুলে নিয়ে জায়গা করেও দিয়েছিল | আমি পিছনের দিকে বসেছিলাম, একটা 
চলন পথে সরু ফাকে । যখন আমি অন্য দিকে চলন পথটির দিকে তাকালাম, 
আমি দেখলাম একজন অল্প বয়সী লোক শার্ট আর প্যান্ট আর টুপী মাথায় এবং 
গলায় তুলসী গুটি মালা । এটা পনেরো-কুড়ি বছর আগেকার ব্যাপার | 
আজকাল তো অনেক লোকই গলায় কণ্ঠীমালা পরে থাকেন, কিন্তু সেই সময়ে 
এটা তেমন প্রচলিত ছিল না তাই আমি তাকে বললাম, “হরেকৃষণ! ছেলেটি 
আমার দিকে তাকিয়ে খুব ভয় পেয়ে গেল । “মহারাজ! মহারাজ!’ বলে সে 
থতমত খেয়ে বলে উঠেছিল, “আমি জড় জগৎ ছেড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে 
ছিলাম আর একি! আপনি এখানে!” তাই আমি তখন তাকে মালয়েশিয়াতে 
একটি উৎসবে নিয়ে চলে গিয়েছিলাম । এও কণ্ঠীমালাগুলি তাকে বাঁচিয়ে 
দিয়েছিল ৷ 


৬ । নামহন্টের প্রত্যেকটি কর্মচারী অবশ্যই পবিত্র নামজপ করা অভ্যাস 
চালিয়ে যাবে-যে যত বেশী পারে, এবং এই জপচৰ্চার দিকে স্বতঃস্ফূর্ত 
মমতা আর আগ্রহ জাগিয়ে রাখতেই হবে । তাকে অবশ্যই শ্ৰীমন্‌ 
শ্রীগৌরাঙ্, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅস্ৈত, শ্রীগদাধর, এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের 
একান্ত বশংবদ দীসানুদাস সেবক বলে সকলের কাছে পরিচয় দিতে হবে ৷ 


{ “কেউ একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, 'স্বামীজি, এই তুলসী মালাগুলি আপনার গলায় 
কিংবা আপনাদের ভক্তদের গলায় থাকে কেন? ' তাই আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'ঠিক যেমন কোনও 
পোষা কুকুরের গলায় একটা গলবন্ধনী থাকে, তেমনই আমরাও শ্রীভগবানের পোষা কুকুর । আমরা 
এই গলবন্ধনী তাই পেয়েছি। আর তাহলে যমরাজ বুঝতে পারবেন যে, “এটা ভগবানের কুকুর | 
ওটাকে গুলি করে মারা হবে না ।” ” ] [হাসি] 


(শ্ৰীমস্তাগবতম্‌ পাঠ সমাবেশ, সুরাট, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭০) 


গোদ্রুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতরুকুঞ্জ ৮১ 


সহনশীলতা, অহমিকাশূন্য এবং শ্রদ্ধা ভালবাসা চর্চা করা উচিত | 
মহানামের প্রচারকার্য চালিয়ে যেতেই হবে খোল এবং করতাল সহযোগে, 
তার সঙ্গে মনোমুগ্ধকর আলোচনা এবং জনসমক্ষে ভাষণের ব্যবস্থা রাখতে 
হবে । জপ অনুশীলনের সময়ে, মহা উল্লাসে নৃত্য অভ্যাস করা যেতেও 
পারে। পুণ্য পবিত্র হরিনাম মহিমা কীৰ্তন এবং সেই সঙ্গে মহা উল্লাসে 
নৃত্য চর্চার মধ্যে দিয়ে ভক্তজনের স্বতঃস্কৃর্ত ভাবাবেগ যেন সমানভাবে 
প্রকাশিত হতে থাকে, শুধুমাত্র তাল, লয়, আর সুর মুচ্ছনাই নয় । সুর 
মূৰ্চ্ছনা আর লয়-তাল নিয়ে অত্যধিক মাতামাতি পরিহার করতেই হবে ৷ 
এই সবগুলি শ্রোতাদের হৃদয় মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, ঠিক 
যেমনভাবে সোহাগা গলিয়ে দেয় খাঁটি সোনা ৷ মানুষের সহজ স্বাভাবিক 
অপ্ৰাকৃত ভাবাবেগের উত্থান অনুযায়ী, নৃত্য গীতের মাধ্যমেই শ্রীভগবানের 
প্রীতি সাধনার্থে মানুষের অন্তরের অনুভূতি স্পর্শ করা চাই৷ অধাৰ্মিক 
লোকজনের আচার-আচারণের মাধ্যমে কোনও ধরণের অত্যধিক 
মাতামাতির দরকার নেই ৷ এগুলি বরং পরিহার করাই উচিত । 





৮২ শ্রীগোদ্রম কল্পাটবী 


তাৎপর্য 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভক্তবৃন্দকে “নামহট্টের কর্মচারীবৃন্দ” বলে 
অভিহিত করেছেন | যারা সকলে কৃষ্ণভাবনামৃত সক্রিয়ভাবে প্রচার করে 
চলেছে, তারা শ্ৰীমন্‌ নিত্যানন্দ প্রভুরই হাটের অংশ । খরিদ্দাররা থাকতে 
পারে, কিন্তু বিশেষকরে যারা পবিত্র নাম কেনাবেচা করেন, যারা কৃষ্ণভাবন- 
মৃত প্রচার করে থাকেন, তারাই হাটের কর্মচারীবৃন্দ । বিশাল বাজারে 
লোকজন স্বতঃস্ফুর্তভাবে জমায় 





ত হয় তাদের 
কয়েকজন বড় ব্যবসাদার, অন্যরা হেট ব্যাপারী আর কয়েকজন শুধুমাত্র 
ছোট একটা ঝুড়ি কিংবা থলি নিয়ে বসে যায় ৷ কিছু লোক ট্রাক-বোঝাই কিং 

7 আলু ফলিয়ে তাই নিয়ে যায় 
এই একটি অনুচ্ছেদে, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামহন্ট কর্মচারীদের জন্য যথেষ্ট 


পরামর্শ দিয়েছেন | প্রথমে, তিনি বলেছেন যে, তাদের যতবেশি সম্ভব মহান- 
মম মন্ত্র জপ অনুশীলন করতে হবে | এটা অতি সুন্দর পরামর্শ । শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভু বলেছিলেন, “কীৰ্তনায়ঃ সদা হরি?” “সদা সর্বদা শ্রীহরিনাম জপ 
কীর্তন করতে থাকো ৷” (শিক্ষাক ৩) শ্রীচৈতন্য মহপ্রভু, শ্রীমন সনাতন 
গোস্বামীকে বলেছিলেন, “ভগবদ্তক্তি অনুশীলনের ন'টি rata মধ্যে 
শ্রীভগবানের নাম সংকীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ । দশটি অপরাধ বর্জন করে কেউ যদি 
শ্রীভগবানের নাম-সংকীর্তন করেন, তাহলে তিনি অনায়াসে সবচেয়ে দুর্লভ 
ভগবৎ-প্ৰেম লাভ করেন | (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অস্ত্যলীলা, 8/৭১) তেমনই, 
এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, আমাদের যত বেশি 
সম্ভব জপ চর্চা করা উচিত, এবং যদি আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জপ অনুশীলনের 
জন্য আকর্ষণ অনুভব করতে থাকি, সেটাই সবচেয়ে ভাল | এটা এমন একটা 
ব্যাপার যা ভগবস্তক্তের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বিকাশলাভ করে থাকে ৷ এবং 
কোনও আগ্রহ-অনুরাগ ছাড়া GAD করার চেয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জপ করে 
যাওয়া অনেক ভাল | 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আরও ব্যাখ্যা করেছেন-কিভাবে আমরা নিজেদের 
পরিচয় দিতে উদ্যোগী হবো-শ্রীপঞ্চতত্বের অতি বিনীত সেবকের ভূমিকা 
স্বীকার করে নিয়ে ৷ অবশ্য, প্রত্যেকেই তাদের নগন্য সেবক ৷ শ্রীপঞ্চতত্ব 
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ভাবনা এমনই সুমহান যে, যদি আমরা তাদের গুণবৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তাভাবনা 
করি, তাহলে EAS সুবিনীত হতে অসুবিধা হয় না আমাদের নিজেদের মূল্য 
মর্যাদা নিয়ে অতিশয় বেশি মর্ধাদাসম্পরন বোধ করি বলেই বিনয়ের অভাব ঘটে 
থাকে ৷ যদি আমরা বাস্তবিকই শ্ৰীপঞ্চতত্ত্বের অধীনে নিষিত্তমাত্ৰম্‌, শুধুমাত্র 
যথার্থ সহায়ক বলে অনুভব করতে শিখি, যদিও তেমনটি হওয়ার মতো 
অযোগ্যই নিজেদের মনে করি, তাহলে আমরা শ্রীপঞ্চতত্তের একান্ত করুণাশ্রিত 
প্ৰতিভূ হয়ে নিজেদের উপস্থাপন করতে এগিয়ে যাবো, তাদের কৃপালাভের 
প্রার্থনা নিবেদন করতে থাকবো যাতে তাদের করুণাবর্ষণ আমাদের মাধ্যমে 
প্রবাহিত হতে পারে | 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, বিনয় AS মতো সদ্গুণাবলী 
বিকাশের চেষ্টা মানুষকে করতে হবে । বাহবা, প্রসংসা,তারিফের আশা 
আকাঙ্খা না করে অন্যদের উৎসাহিত করা উচিত ৷ 

এখানে আরও একটি গুণবৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করা হয়েছে, সেটি কৃপা করুণা 
কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন চর্চায় অন্য সকলকে সাহায্য সহযোগিতা করা । কৃপা 
বিতরণের মধ্যে দিয়ে সহনশীলতা আসতে থাকে ৷ বদ্ধ জীবকুলে সকলকে 
কৃষ্ণনাম প্রচারের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করার কাজটি ঠিক যেন পারমার্থিক চিকিৎসার 
মতো, এবং এই সেবাকার্ষে ধৈর্য্যহারা হলেই মানুষের সঙ্গে যথাযথ আচরণ 
কঠিন হয়ে পড়ে ৷ রোগীকে ঘৃণা না করে, তার রোগব্যাধিটিকেই ঘৃণা করতে 
হবে | আমরা যদি সব মানুষকে কোনও এক ধরণের নেতিবাচক শ্রেণী ভুক্ত 
করে ফেলি “এইসব লোকগুলো এ রকমের” তাহলে কেমনভাবে আমরা 
তাদের সাহায্য সহায়তা দিতে পারি? শ্রীল প্রভুপাদ অতি ধৈর্য্য নিয়ে মানুষকে 
জপবীর্তন চর্চা এবং সাহায্য সহযোগিতায় উৎসাহ দিতেন ৷ 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে সব বাঞ্ছিত গুণাবলীর উল্লেখ করেছিলেন, তার 
মধ্যে রয়েছে নিরহঙ্কার এবং সর্বজীবে শ্রদ্ধা | খুবই বিস্ময়কর কথা ৷ তিনি 
শুধুমাএ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসার কথা বলেছেন, তা নয়, সকল জীবের 
কথা বলেছিলেন ৷ কোনও কোনও সময়ে নিরহস্কারিতাকে অন্তরের শক্তি না 
মনে করে দুর্বলতা বলেই ভুল করা হয়ে থাকে | নিরহস্কারী হতে হলে 
শ্ীগুরুদেবের শ্রীচরণে নিজের সব গুণপনা নিবেদন তথা অর্পন করে দিতেই 
হয়, পরমেশ্বর ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণের সেবা অভিলাষে তা উৎসর্গ করে দিতে হয়, 
এবং নিজের দলগোষ্ঠীর অন্য সমস্ত সদস্যদের মধ্যে সেই কৃতিত্ব বিতরণ করে 
দেওয়ার বাসনা করতে হয়-তাদের কাজকর্মের শক্তি সামর্থ্য যতটুকুই 





৮৪ শ্রীগোদ্রম কল্পাটবী 





থাকুক-নিজের কাজের জন্য নিজেই সব কৃতিত্ব উপভোগের আশা করা উচিত 
নয়। তাদের সকলকেও কৃতিত্বের আনন্দ উপভোগ করতে দেওয়া উচিত। 
বহু লোকে শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করতেন, “আপনার সাফল্য লাভের গুপ্ত 
রহস্য কোন্টা? কেমন করে আপনি এত সব করতে পেরেছেন? “তিনি 
বলতেন না যে, এইসব তার সাধনা কিংবা তার তপস্যা কিংবা তার বিপুল 
শিক্ষাদীক্ষার ফলে হয়েছে | তিনি শুধুমাত্র বলতেন, “এই সবই হয়েছে কারণ 
আমি শুধুমাত্র আমার দীক্ষাগুরুর আদেশ পালন করে চলেছি, তারই কৃপায় এই 
সব হয়ে যাচ্ছে ৷” তিনি কোনও রকম ব্যক্তিগত কৃতিত্বের দাবী করতেন না, 
যদিও অতি অবশ্যই তার পারমার্থিক দীক্ষগুরুর আদেশ কার্যকরী করে তোলার 
জন্য তার নিজের একান্তিক উদ্যোগ উদ্যম কার্যকরী ছিল, এবং সেটাই ছিল 
তার সাফল্যলাভের গুপ্ত রহস্য। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যেমটি 
চেয়েছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ সেই গুরু-অভিলাষ থেকে এতটুকু বিচ্যুত হননি, 
কিংবা তিনি কল্পিত পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে চাননি | 

পিসীমা, শ্রীল প্রভুপাদের ভগিনী, তিনিও ছিলেন বিশেষ শান্ত, নিরীহ 
স্বভাবের ভক্ত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিষ্যা হয়ে, তীর দীক্ষা 
নাম হয়েছিল শ্রীমতী ভবতারিনী- এবং শ্রীল প্রভুপাদের ভগিনী, তিনি নিজেকে 
জাহির করলেও করতে পারতেন। কিন্তু তিনি স্বল্পভাষী ন্মস্বভাবের মহিলা; 
তিনি সেবা করতে ভাল বাসতেন ৷ 

তিনি বিশেষ করে শ্রীল প্রভুপাদের জন্য রান্না করে দিতে ভালবাসতেন 
যে সব রান্নার পদগুলি আমাদের রান্না করতে দেওয়া হতো না, তিনি সেইগুলি 
রেধে দিতে পারতেন | তিনি সরষের তেল দিয়ে চমৎকার রান্নার পদগুলি রেঁধে 
দিতে পারতেন। ও সব কিভাবে করতে হয়, তিনি বেশ জানতেন । শ্রীল 
প্রভুপাদ কখনই সরষের তেল দিয়ে রান্না করা খাদ্য সামগ্রী খেতেন না; 
কেবলমাত্র ঘী দিয়ে রান্না করা খাদ্যসামগ্রী তিনি খেতেন ৷ কিন্তু পিসীমা দু- 
একটা বিশেষ ধরণের পদ সরষের তেলে রান্না করতেন, এবং শ্রীল প্রভুপাদ 
বলতেন যে, এ পদগুলি সরষের তেলে রান্না করলেই সবচেয়ে ভাল 
হয়-সাধারণ নিয়মের থেকে ব্যতিরেক হয়ে যেত | 

একবার শ্রীল প্রভুপাদের আমাশয় হয়েছিল এবং আমরা জানতাম না তাঁকে 
কিভাবে CAM সেবা করতে হয় । আমরা বিভিন্ন ধরণের আয়ুর্বেদিক ওষুধ 
দিয়ে রোগ সারাতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কোনটাই কাজে লাগছিল না। 
ঘটনাক্রমে, তখন পিসীমা এসে পড়েছিলেন, এবং তখন শ্রীল প্রভুপাদ তাকে 
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কয়েকখানি গরম গরম পুরি ভেজে নুন দিয়ে খেতে দিতে বলেন ৷ কেউ 
ভাবতেই পারবে না যে, এই দিয়ে পেটের রোগ সারানো যেতে পারে ৷ কিন্তু 
যেভাবে পিসীমা সেই পুরি ভেজে সেগুলি গরম গরম পরিবেশন করেছিলেন, 
আর সেই সঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ সেগুলির ওপরে সামান্য নুন ছিটিয়ে দিয়ে খেতে 
থাকলেন-তাতেই পেটের সমস্যা মিটে গিয়েছিল ৷ পিসীমার জাদুস্পর্শ যেন 
ছিল তাতে | 

কোন এক সময়ে অচ্যুতানন্দ প্রভু এবং আমি গৌড়ীয় মঠে থেকেছিলাম, 
কারণ কলকাতায় ইসকনের কোনও মন্দির ছিল না তখন ৷ ইসকন থেকে গিয়ে 
সেখানে আমাদের যেন মন-কেমন করছিল, ঘরছাড়া গৃহহারা বোধ করছিলাম ৷ 
সপ্তাহে দু-একদিন, পিসীমা তার ছেলেকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে প্রসাদ 
গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন। তার একটি অতি মনোরম বেদীতে শ্রীশ্রী 
রাধাকৃষ্ণের ছোট ছোট শ্রীবিগ্রহ সাজানো ছিল শ্রীল প্রভুপাদ যখন ছোট 
ছিলেন, তিনিও এ শ্রীবিগ্রহগুলির পূজা অর্চনা করতেন-যেবিগ্রহগুলি পরে তিনি 
আমাদেরই দিয়ে দিয়েছিলেন ৷ তিনি ঠিক মায়ের মতোই ছিলেন ৷ আমরা 
এবং তিনি আশ্চর্য রকমের অবিশ্বাস্য মনোরম প্রসাদ তৈরী করতেন-ঠিক 
যেমনভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণনা আছে। প্রত্যেকটি পদই আমার 
কাছে নতুন কিছু ছিল আমি আগে কখনও এ ধরণের প্রসাদ কিছুই দেখিনি । 
এখন, ভারতে চল্লিশ বছর থাকবর পরে, আমি এরমাঝে সেই সব আহার্য 
পদের একটি কিংবা দুটি এ যাবৎ দেখেছি, কিন্তু সেই প্রথম সময়ে আমি 
সুনিশ্চিত ছিলাম যে, অমন খাবার দাবার তার আগে কোনদিনই দেখিনি ৷ 
খাওয়া-দাওয়ার শেষে, তিনি পূজাবেদীর তলা থেকে টেনে বার করতেন কয়েক 
রকমের অতি আশ্চর্য স্বাদের মিষ্টি আমের আচার যা তিনি নিজে বানিয়ে 
রেখেছিলেন | আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, তার মধ্যে দিয়ে শ্রীল প্রতুপাদের 
কৃপা আমাদের ওপরে বর্ষিত হচ্ছিল, শুধুমাত্র তখনকার দিনের সেই 
অস্বাভাবিক পরিবেশ পরিস্থিতির মাঝেও শুধুমাত্র আমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা 
জাগিয়ে রাখার জন্যই তিনি এভাবে আমাদের যত্ন করে খাওয়াতেন ৷ 

একবার যখন ভক্তিতীর্থ মহারাজ পূর্ব-ইয়োরোপ এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়নের দেশগুলির বিভিন্ন লাইব্রেরীতে গোপনে গ্রস্থাবলী পরিবেশনের জন্য 
পাঠাতে শুরু করেছিলেন, তখনকার দিনে সেই সময়টাতে এ দেশগুলি ভয়াবহ- 
ভাবে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল | তাই শ্রীল ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রতুপাদ তাকে 
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বিশেষ আশীৰ্বাদ জানাতে ইচ্ছা করেছিলেন ৷ আমরা ধারা উপস্থিত ছিলাম, 
শ্রীল প্রভুপাদ তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, “আমার ইচ্ছা তোমরা সকলেই 
তাকে তোমাদের আশিস বাণী পাঠাও ৷” আমরা উত্তর দিয়েছিলাম, “শ্রীল 
প্রভুপাদ, আপনি যখন এখানে রয়েছেন, আমরা তখন কী আশীর্বাদ জানাতে 
পারি? আমরা কি? আমরা তো নগণ্য | আপনার আশীর্বাদই যথেষ্ট ৷” কিন্তু 
শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, “না, তোমরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন ৷ তোমরা 
যদি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ জানাও যাতে তিনি আশীর্বাদ করেন, শ্ৰীকৃষ্ণ 
তোমাদের কথা শুনবেন।” এমনই কতরকম পরিবেশ পরিস্থিতির মাঝে শ্রীল 
প্রভুপাদ যে তার বিনয় ন্ম্তা, তার সহজ সরলতার পরিচয় দিতেন, তেমন 
অনেক ঘটনার মধ্যে এটি একটি | 

“অনুকূল আলোচনাদি এবং সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে গণ ভাষণ” সম্পর্কে 
আমাদের ভক্তিবৃক্ষ সঙ্ঘের সভাগুলিতে অনুকূল আলাপ-আলোচনা করে 
নেওয়ার চেষ্টা করছি। ছোট ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে আলোচনা-পর্যালোচনা করে 
নেওয়াটাই অনেকখানি সহজ, কারণ গোলটেবিল বৈঠকের পরিবেশে লোকে 
অনেকবেশি আলোচনা-পর্যালোচনার সূত্রপত করে ফেলতে চায়। বৃহত্তর 
গোষ্ঠীদের নিয়ে আমাদের আলাপ-আলোচনা হয়ে গিয়েছে । এখানে দু'ধরণের 
কাঠামোই অনুমোদিত হয়েছে । কখনও বা শ্রীমন্‌ শ্রীনিত্যানন্দ awe তীর 
পার্ষদদের নিয়ে বসতেন এবং পারমার্থিক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। 
উক্তেরাও একত্রে বসে আলোচনা-পরামর্শ করে নিতে পারেন এবং তার ফলে 
কতরকমের চমৎকার উপলব্ধির পর্যায়ে উপনীত হতেও পারেন ৷ অনেক সময়ে 
শ্রীল প্রভুপাদও তার শিষ্যবর্গের সঙ্গে আলোচনা করতেন ৷ তিনি জানতে 
চাইতেন, “এ বিষয়ে তোমরা কি চিন্তা করো?” বিশেষ করে শ্রীধাম মায়াপুরে 
আমরা জিবিসি সদস্যবৃন্দ এবং সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে 
আলাপ-আলোচনা করতেন | কখনও-বা তিনি ইসকন সংগঠনের মধ্যে যে সব 
কিছু ঘটে চলেছে, সেই সব ব্যাপারাদি নিয়েও আলোচনা-পর্যালোচনা উথ্থাপন 
করতেন। তিনি আমাদের অভিমত জানতে চাইতেন এবং তার পরে সেই 
বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের সামনে নীতিগত প্রবচন প্রদান করতেন এবং 
সুচিন্তিত সুবিবেচিত চরম সিদ্ধান্ত সহ তার অভিমত ব্যক্ত করতেন। 
কখনও-বা তিনি সকলে যা বলেছে, তাতেই সম্মতি জানিয়ে দিয়ে বলতেন: 
“হ্যা, ওটাই তো ভাল ভাবধারা আমরা এভাবেই কাজ করবো ৷” 

ভাবোন্মাদনায় নৃত্যগীত প্রসঙ্গে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, 
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“এটা ভগবস্তুক্তের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগ স্ফুর্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ হওয়া চাই ৷” 
আমরা দেখেছি, নিউ অরলিঙ্স-এর ফরাসী বাসিন্দাদের পাড়ায় হরিনাম 
সংকীর্তনের মাঝে, কিংবা অন্য কোনও খানের, কিছু মদ্যপ লোক চলে আসে 
এবং ভগবদ্তক্তদের ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস অভিব্যক্তি অনুকরণ করতে চেষ্টা করতে 
থাকে, কিন্তু যথাযথভাবে তাতে সফল হতে পারে না । অন্য সকলে প্রত্যেকেই 
দেখতে পায় যে, ওদের প্রচেষ্টা সবই অস্বাভাবিক অভিব্যক্তি মাত্র ৷ 

আমার মনে পড়ে একবার সত্তরের দশকের প্রথমদিকে, তখন কোনও 
একজন অনুরাগী সমর্থকের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম । অকস্মাৎ, অনুষ্ঠান 
চলতে থাকার মাঝখানেই, অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন 
এবং আপন খেয়ালে, একক নাট্যভঙ্গিমায়, শুরু করেদিলেন : “কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ 
তুমি আমার বাড়িতে এসেছ! হে কৃষ্ণ!” তিনি তীর সাষ্টাঙ্গ প্ৰণিপাত নিবেদন 
করতে শুরু করেদিলেন, চিৎকার করতে থাকলেন, তিনি “শ্রীকৃষ্ণের শ্ৰীচরণ” 
স্পর্শ করতে লাগলেন, আর সেই সঙ্গে সব রকমের ভাবভঙ্গীর অভিপ্রকাশ এবং 
ভাবোল্লাস প্রকাশের মাধ্যমে অনেক কিছু বলেই চললেন ঠিক যেন তিনি 
সেখানে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন সেইখানেই পেয়ে গিয়েছেন | অন্য সমস্ত ভক্তমণ্ডলী 
লক্ষ্য করে চলেছিলেন-“কীসব হচ্ছে এখানে?”"-আর একে একে তারা ঘর 
ছেড়ে চলে যেতে থাকলেন | যখন আর কোনও শ্লোত-দর্শক তিনি দেখতে 
পেলেন না, লোকটি তখন থেমে গিয়েছিলেন, ঠিক যেন তখন শ্রীকৃষ্ণ অন্তৰ্হিত 
হয়েগেছেন। কিন্তু যদি শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত থাকতেনও তবু কেউই গ্রাহ্য 
করত না অন্য কেউ সেই ঘরে বস্তবিকই ছিল কি aT | 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও সময়ে লোকেরা ভাবাবেগের নাটকীয় উচ্ছ্বাস 
আবেগের নাটকীয়তা প্রদর্শন করে থাকে, যদিও এ ধরণের ঘটনা শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সময়ে অহরহ 
দেখাযেতো ৷ সেই সময়টিতে জনগণ ভক্তি সম্পর্কে কিছু জানতো বুঝতো; 
তাই ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস প্রদর্শন করা একটা দৃষ্টি আকর্ষণের ডাক দেওয়ার 
মতো জেগে উঠতো | 

একজন ‘বাবা’ ছিলেন, যিনি এমনই তীক্ক স্বরে কেঁদে উঠে সকলকে 
সচকিত করে তুলতে পারতেন যে, সব লোক বাস্তবিকই বিমুগ্ধ বিচলিত হয়ে 
পড়তো-কিন্তু সেটা ছিল খুব কৃত্রিম নাটকীয় ভাবোচ্ছাস মাত্র । তিনি এ 
ধরণের ভাবাবেগ দেখাতে বেশ অভ্যস্ত ছিলেন যেন তিনি কত মহান ভক্ত ৷ 
আর বহু লোক তাকে অনুকরণ করতে শুরু করে দিত | এভাবে এটা এক 
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বিরক্তিকর এবং অসহনীয় ব্যাপর বলে মনে হয়েছিল যে, কত মানুষ তা দেখতে 
দেখতে ভিত্তিহীন নাটকীয় বৃথা ভাবাবেগে বিভ্রান্ত বিচলিত হচ্ছে, তখন তিনি 
আপন অনুগামীদের বিশেষভাবে নিষেধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, 
জনসমক্ষে এভাবে ভক্তি ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশের অভিনয় ছলাকলা বন্ধ করতে 
হবে | যখন গভীর ভাবাবেগ সৃষ্টি হতে থাকে, অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ তা রোধ 
করতে পারে, তবে কোনও কোনও বাস্তবিকই পারে না ৷ যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 
একবার যখন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর একটি প্রবচন ভাষণ প্রদান 
করছিলেন, তখন বিষয়বস্তুর বাস্তবিক ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে, তার 
কণ্ঠস্বর স্বাভাবিকভাবেই রুদ্ধ হয়ে যায় আর তার ফলে সত্যি সত্যিই তিনি আর 
প্রবচণ চালিয়ে যেতে পারছিলেন না। তিনি এখন এমনই অপ্রস্তুত হয়ে 
পড়েছিলেন যে, তিনি দৌড়ে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজ কক্ষে ফিরে 
গেছিলেন। 

শ্রীল প্রভুপাদ সচরাচর তার সুগভীর ভক্তিভাবরসাশ্রিত ভাবাবেগের' 
আত্যন্তিক অভিব্যক্তি সাধারণত দেখাতেন না, কিন্তু একবার শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীসনাতন গোস্বামী আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবচন প্রদান 
করবার সময়ে কিভাবে এ দুজনেই পরস্পরকে প্রেমালিজনের মাধ্যমে তখনই 
মূৰ্চ্ছা গিয়েছিলেন, কিভাবে ঠিক সেই ঘটনাটি শ্রীকৃষ্ণের সাথে গোপিকাদের 
দীর্ঘ বিরহ-বিচ্ছেদের পরে সাক্ষাতের মতো হৃদয় বিদারক হয়েছিল, তা 
বোঝাতে গিয়ে-তিনি একেবারে সম্পূর্ণ কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন | তিনি 
স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং কিছুমাত্র ভাষণ দিতে পারেননি ৷ এমনকি তিনি 
নিশ্চল হয়েও গিয়েছিলেন, এবং তীর দু'চোখ বেয়ে অশ্রদ্ধারা বয়ে চলেছিল ৷ 
এছাড়া শ্রীধাম মায়াপুরে আরও একবার, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের 
তিরোভাব দিবসে তাঁর সম্পর্কে প্রবচন প্রদান কালে, শ্রীল প্রভূপাদের আবার 
কণ্ঠরোধ হয়ে গিয়েছিল । তিনি তখন বলেছিলেন যে, শ্রীধাম মায়াপুর যে 
বিকাশলাভ করে উঠেছে, তা দেখে পূর্বতন আচার্ষবর্গ এখন কতই-না গ্রীতিলাভ 
করেছে, এবং শ্রীধাম মায়াপুরের উন্নতি বিকাশের কাজকর্মে তাকে যারা সাহায্য 
সহযোগিতা করছেন, তাদের সকলের প্রতি তিনি কতখানি কৃতজ্ঞ, এবং তা 
বলতে বলতেই তীর ভাবাবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ৷ এ ধরণের কয়েকটি 
ঘটনা আরও ঘটেছিল, তা স্বতঃস্ফূর্ত এবং খুবই দুর্নিরোধ্য ভাবাবেগ 
জাগিয়েছিল। আর অন্যান্য সময়েও আমরা দেখতে পেয়েছি যে, শ্রীল 
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প্রভুপাদও ভাবাবেগ অনুভব করতেন, কিন্তু কখনও উচ্ছ্বাসভরে তার প্রকাশ 
করতেন না | 

আপাতদৃষ্টিতে বিচার-ভাবনা করলে মনে হয় যে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
যেন আমাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, আমাদের কীৰ্তন-নৃত্যগীত কিংবা 
ভাবাবেগ যা স্বাভাবিকভাবে আসে, সেই অনুসারেই তা পরিবেশন করা উচিত 
এবং কোনও একটা কৃত্রিম নাটকীয়তার অভিপ্রকাশ যেন না করা হয় | বিভি- 
রন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন আচার-আচরণ ভাব-প্রকৃতি হয়েই থাকে । দৃষ্ান্তস্বরূপ, 
ব্যুয়েনস্‌ এয়ারেস অঞ্চলে দেখেছি নৃত্য পরিবেশন বেশ সহজ স্বচ্ছন্দভাবেই 
হতে থাকে; তারা নৃত্য কীর্তনের সময়ে চুল সংযত করে রাখে | যে কোনও 
ভক্ত কিংবা কৃষ্ণ-অনুরাগীরা নৃত্যগীত যেন তার নিজের ভাব-অনুভূতি-আবেগ 
অনুসারেই স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশিত হতে থাকে ৷ কেউ হয়তো “স্বামীজির 
মতো পদক্ষেপ ছন্দ” অভ্যাসচর্চা করতে চায়, কিংবা যদি কেউ আরও সচল 
হয়ে নৃত্যগীতে খুবই ভাবাপুত হয়ে উঠতে ইচ্ছা করে। সেই সমস্ত 
ভাগাবেগগুলি খুবই স্পষ্ট বোঝা যায়, তবে কোনও সময়ে লোকে সেগুলি 
বোঝে না একবার আমি এক সুফি কীৰ্তনে গিয়েছিলাম: তারা সত্যিই নাচে! 
আমার মনে হয়েছিল যে, তারা যতখানি ভাব উপলব্ধি করছে, তার চেয়ে 
অনেক বেশি পরিমাণেই নৃত্যভাব প্রকাশ করে চলেছে, তবে অবশ্যই কোনও 
একবার দেখে নিয়ে সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার বিবেচনা করা কঠিন 
বটে ৷ 

সঙ্গীত বাদ্য উপকরণাদি সম্পর্কে বলি, নামহস্ট অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রে খুব বড় 
ধরণের, জটিল ব্যবস্থাদি করে রাখবার দরকার হয় না; মৃদদ আর করতালগুলি 
থাকলেই যথেষ্ট হয়। শ্রীল প্রভুপাদ এই ধরণের সাদাসিধে কীর্তনানুষ্ঠানে 
শুধুমাত্র মৃদঙ্গ আর করতাল থাকাই পছন্দ করতেন। সেইসঙ্গে, ভজনাদির 
সময়ে তিনি হয়তো কখনও-বা হারমোনিয়াম ব্যবহার করতেন। 
কীরতনানুষ্ঠানের মধ্যে, সুন্দর সুর মূৰ্চ্ছনা, সঙগীতলহরী এবং লয়-তাল এই সমস্ত 
থেকেই উদ্দেশ্য সাধন হয়ে যায়। সেগুলিই যেন মানুষের হৃদয় বিগলিত 
করতে সাহায্য করে, অন্তর থেকে অন্তরে শুদ্ধসাত্বিক ভাব বহন করে নিয়ে 
যেতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সুপ্ত প্রেম আর ভালবাসার উন্মেষ ঘটাতে 
সক্ষম হয়৷ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সোহাগা সোনা গলিয়ে নেওয়ার উপমাটি 
দিয়েছেন। তখনকার দিনে সচরাচর যে উপমা আর দৃষ্টান্ত প্ৰচলিত ছিল, তিনি 
সেটি তুলে ধরেছিলেন, যা থেকে বোঝানো যেত যে, সেই সময়টাতে সমাজ 
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কতখানি ধনশালী হয়ে উঠেছিল । আজকাল সবকিছুই হয় প্রাস্টিক কিংবা 
আ্যালুমিনিয়ামের তৈরী--এমনকি মহিলাদের গহনাপত্রও প্রায়ই প্রাস্টিকের 
তৈরি হচ্ছে--কিন্তু তখনকার দিনে সোনার তৈরি গহনাদি ছিল খুবই সাধারণ 
পণ্য । আমি জানি না ঠিক কি ব্যাপারটা হয়ে থাকে সোনায় সোহাগা মেশালে ৷ 
তবে সাধারণ বোঝা যায় যে, এটা এক ধরনের অনুঘটক বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়ে 
থাকে, যাতে সোনা খুব তাড়াতাড়ি গলে যেতে পারে খানিকটা গরম করার 
পরেই ৷ ঠিক সেইভাবেই, কীর্তনও স্বাভাবিকভাবে মানুষের হৃদয় বিগলিত 
করে তুলতেই পারে | 

এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন ৪ “মানুষের পারমার্থিক ভাব- 
আবেগের স্বাভাবিক উত্থানের অনুপাতে সঙ্গীত এবং নৃত্যের মাধ্যমে 
শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সকলের ভাবাবেগ অভিপ্রকাশের আয়োজন করা ভাল ৷” 
একটা সমস্যা হয় যে, কোনও কোনও সময়ে লোকে খুবই ভাবাবেগ নিয়ে, ঠিক 
যেন নাটক-অভিনয়ের মতোই, কীর্তন গান গাইতে চান. তবে আমরাও 
দেখেছি যে, শ্রীল প্রভুপাদের কৃপার প্রভাবে ভক্তেরা জপকীর্তন করবার সময়ে 
সচরাচর বাস্তবিকই স্বতঃস্কৃর্তভাবে বিপুল সুখানুভূতির উল্লাসে মেতে ওঠেন, 
তখন নৃত্যের প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই জেগে উঠতেই থাকে ৷ তা সত্ত্বেও, 
যখন বিপুল জনসাধারণের মধ্যে জপকীর্তন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে থাকে, 
তখন এই উল্লাস আমরা সংযত রাখতে চেষ্টা করে থাকি । এই সবই অবশ্য 
বাস্তবসম্মত ব্যবস্থাপনায় পরিচালন বিধিনিয়মস্থরূপ মনে রাখতে হয় ৷ 

নৃত্য সহকারে জপকীর্তন খুবই ভাল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শ্রীল 
প্রভুপাদও জনসমাবেশে সকলকে বৃত্যপরায়ণ হতে উদ্বুদ্ধ করতেন | তিনি তার 
হাত দু'খানি মাথার উপরে তুলে ধরতেন আর সকলেই তখন নেচে উঠতেন | 
ভক্তিরসামৃতসি্ধ গ্রন্থের মধ্যেও আমরা পড়েছি যে, নৃত্য করে এবং আমাদের 
দু'হাতে করতালি দিয়ে আমরা বিপুলভাবে অপ্রাকৃত কল্যাণ অর্জন করে থাকি, 
এবং তাতে শ্রীকৃষ্ণ অতি সন্তুষ্ট হন ৷ কিন্তু পুণ্য পবিত্র মহানাম অন্তর দিয়ে 
শ্রবণ-উপলব্ধির জন্য সচেষ্ট হওয়ার পরিবর্তে প্রত্যেকে যদি শুধুমাত্র নাচের 
রকমারী কলা-কসরৎ প্রদর্শনের দিকেই সকলের মনোযোগ বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা 
করে এবং পুণ্যপবিত্র মহানামের শ্রবণ-মাধূর্য আর ভাবোল্লাস উপভোগের দিকে 
যথার্থ মনোনিবেশ থেকে ভ্ৰষ্ট হয়, তাহলে নিছক নৃত্যবিলাসের প্রবণতায় 
উৎসাহ দেওয়ার দরকার নেই ৷ আমরা যদি কীর্তন পরিবেশন এবং তার 
মাধ্যমে পুণ্যপবিভ্র মহানাম শ্রবণ উপভোগের সার্থকতার দিকে আমরা সকল 
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উদ্যোগ-চিন্তা একাগ্র করতে পারি, আমরা তা হলেই অধিকতর স্থায়ী সুফল 
লাভে সকলকে ধন্য করতে পারবো | 

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ স্বাভাবিক প্রেমানুভূতি 
আমাদের চারিপাশের মানুষদের হৃদয়-মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই 
সঙ্গীতজ্ঞ কিংবা গায়ক গায়িকাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য । সেই অনুভূতি 
উন্মাদনা যখনই উদ্দীপিত হয়, মানুষজন তখন স্বাভাবিকভাবেই খুব উৎসাহ 
করতে থাকে এবং নৃত্যের মাধ্যমে সেই উদ্দীপনা প্রকাশ করে | যথার্থ উত্তম 
কীর্তনানুষ্ঠান প্রত্যেক শ্লোতাকেই আবিষ্ট করে তোলে । আর কেউ যখনই খুব 
উৎসাহ উদ্দীপনায় বিভোর হয়ে যায়, তখন সেটা ভক্তমণ্ডলীর সমাবেশে ভাব 
বিকাশের অনুকূলে খুবই কাজে লাগে । বিধিনিষেধ শুধুমাত্র তখনই মনে 
করিয়ে দিতে হয়, যখন সহজিয়া ভাবাবেগের অভিনয় ছলাকলার প্রাধান্য উত্তাল 
হয়ে উঠতে থাকে, যাতে সেই পরিস্থিতি উচ্ছৃঙ্খল না হয়ে ওঠে | অনেক সময়ে 
ভক্তমণ্ডলী সংকীর্তনের সময়ে প্রবলভাবে হাস্যোল্লাস প্রকাশ করতেও থাকে, 
কিংবা কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গিয়ে কেবল কাদতে থাকে | এই সমস্ত ভাব অভিপ্রকাশ 
স্বাভাবিক আচরণের মতো যতক্ষণ ঘটতে থাকে, ততক্ষণ তা মেনে নেওয়া 
চলে, তবে নাটকীয় কৃত্রিম ভাব অভিপ্রকাশের লক্ষণ দেখলে, তখনই সেই 
উদ্যোগ প্রচেষ্টা ক্ষান্ত করা ভাল ৷ 

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমি একবার শুনেছিলাম, কিভাবে কেউ যেন ইন্টারনেট 
থেকে ভজন-কীর্তনাদির ফাইল খুঁজে শ্রীল প্রভুপাদের গাওয়া কিছু গান তার 
এম পি-থি থেকে বাজিয়ে শোনাচ্ছিল | যখনই সে শুনলো যে, শ্রীল প্রভুপাদ 
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ জপকীর্তন করে গাইছেন, তখনই সে কাদতে শুরু করে 
দিয়েছিল এবং সে নিজেই বুঝতে পারছিল না-_কেন সে কীদছে ৷ সে বলতে 
লাগলো £ “এ আমার কী হলো? কেন আমি কেঁদে উঠলাম? এমন কেন 
হচ্ছে আমার? এই লোকটি কে? এটা কীসের গান?” কোনও কোনও সময়ে 
মানুষ এমনই বিচলিত হয়ে যায় যে, সে বুঝতেই পারে না কেন অমন হচ্ছে। 
হয়তো পূৰ্বজন্মে তারা ভক্ত ছিলো এবং কোনওভাবে তাদের সুপ্ত কৃষ্ণভাবনা 
এখন পুনর্জাগরিত হয়ে উঠেছে । সেটা অবশ্য গায়কের ক্ষমতার ওপরে, তীর 
শুদ্ধতার ওপরেও নির্ভর করে থাকে | ডা বাদেই আন 
না কিংবা হরেকৃষ্ণ তত্ব সম্পর্কে কিছুই শোনেনি, তবু কেমনভাবে সে কেঁদে 
উঠেছিল ৷ যেহেতু ঘটনাটি সাধারণভাবে ঘটে গিয়েছিল, তাই আমরা তাকে 
নিরস্ত করে বলতে চাইনি £ “কান্না থামাও, তুমি একটা নির্বোধ সহজিয়া! 
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বাস্তিবিকই, কেউ যখন এমনি আচরণ কৃত্রিমভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন 
করে থাকে, আমরা সচরাচর কিছুই বলি না ৷ যথার্থ ভক্তগণ অবশ্য উপলব্ধি 
করতেই পারেন কোন্টি প্রকৃত ভাবোন্মাদনা | 

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে একটি কাহিনীতে আছে, এক ব্ৰাহ্মণ জ্যোতিষী কোনও 
এক বাজারে বসেছিলেন | কাছেই একটি সাপুড়ে তার বাঁশি বাজাচ্ছিল | এ 
সাপুড়েটি ছিল এক SITS, এবং তার সাপ-খেলানোর একটি বিষয় 
ছিল--একটি মনোমুগ্ধকর গানের মাধ্যমে কালীয়-কৃষ্ণ মাহাত্ম্য বর্ণনা । 
শ্রীহরিদাস ঠাকুর বাজারে ঢুকে, শুনলেন--সাপুড়েটি কালীয়-কৃষ্ণ গান গাইছে, 
এবং তখনই তিনি ভাবোন্মাদনায় নৃত্য শুরু করে দিয়েছিলেন ৷ এভাবেই তিনি 
তখন স্বাভাবিক আচরণের মাধ্যমে তার অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন ৷ তিনি 
এভাবে এমনই ভাববিকারপ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি জ্ঞান হারিয়ে 
ফেলেন। সমবেত সকলে তাকে প্রণিপাত জানাতে থাকে, যা দেখে সেই 
ব্ৰাহ্মণ জ্যোতিষীটির মনে খুবই ঈর্ষার সঞ্চার হয়েছিল | তিনি মনে করতে 
থাকলেন, “আমিও তাহলে তো এরকম করতে পারি!” কিন্তু তিনি তো 
ভাববিকার অনুভব করেন নি। তিনি শুধুমাত্র শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে অত 
অনুকরণ করতে শুরু করে দিলেন, কিন্তু সাপুড়ে বুঝতে পেরেছিল যে, 
জ্যোতিষীটি শুধুই ভাবভঙ্গীর অভিনয় দেখিয়ে চলেছে, শুধু ধাপ্পাবাজি করছে, 
কারণ সে চাইছিল প্রত্যেকে তাকেও শ্রদ্ধাপূজা করবে ৷ জ্যোতিষীটি মাটিতে 
গড়াতে আর কাপতে থাকলো, এবং লোকজন সবাই তাকে একজন উঁচুদরের 
ভক্ত মনে করতে থাকলো | 

সাপুড়ের পক্ষে সেটা সত্য করা খুবই দুষ্কর হয়ে দাড়ালো ৷ সে দাড়িয়ে 
উঠে বললো, “এই লোকটা একজন দাগী অপরাধী, হরিদাস ঠাকুরের চরণে 
তার অনেক অপরাধ! লোকটা খুবই হিংসুটে, সে চাইছে সকলের কাছে মান- 
শ্ৰদ্ধা, আর তাই মহাভাবের ভাণ করে দেখাচ্ছে ৷ আর সেটা তো মহাপাপ । 

“তাকে একটা পরীক্ষা করে দেখা যাক্‌ | আমি ওকে লাথি মারবো । যদি 
সে বাস্তবিক মহাভাব পেয়ে থাকে, সে তাহলে কিছুই কষ্টবোধ করবে না ৷ সে 
যদি মহাভাব না পেয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই জবাব দেবে ৷” 

এই সাপুড়ে ব্রাহ্মণটির পাছায় সজোরে এক লাথি মারলো । 

ব্রাহ্মণ লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে লাগলো, “হেই, তুমি আমাকে লাথি মারলে!” 








৯৪ শ্রীগোদ্রম কল্পাটবী 


“এবার দেখুন!” সাপুড়েটি বললো, “ও আপনাদের ঠকাচ্ছিল আর শুদ্ধ 
ভক্তের অপমান করছিল” তাই, তখন গ্রামবাসীরা সকলে মিলে 
জ্যোতিষীটাকে তাড়া করে দূর করে দিয়েছিল ৷ 

স্থান কাল পরিবেশ ভেদে, ভাবাবেগের অত্যধিক অভিপ্রকাশ বিরক্তিকর 
হতে বা না হতেও পারে। উদ্দেশ্য আর অভিপ্রায়টুকু বুঝে নিতে হবে। 
কোনও কোনও সময়ে ভাবাবেগ উপস্থিত হয় মনের কারসাজি ছাড়াই, তখনই 
অবশ্য অচিরেই মন ভরে ওঠে অহংকার আর আত্মস্কীতির ভাবনায় ৷ যদিও 
মনের সঙ্গে এসমস্ত তুচ্ছ ভাবাবেগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে না, তবু মানুষের 
মন সেই সবই ছলনা বুঝে নিতে পারে এবং চিন্তা করতে থাকে, “দেখো, 
দেখো! তুমি তো একজন ভক্তশ্রেষ্ঠ হয়ে গিয়েছ দেখছি!” ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর 
ক্ষেত্রেও, সে আসলে হরিদাস ঠাকুরের যথার্থ ভাবের অভিপ্রকাশ নিয়ে তামাসা 
করছিল, আর সেটাই ছিল অপরাধ ৷ 

জপকীর্তনের মানসিকতায় গভীরভাবে অন্তরে আমাদের মনোনিবেশ করা 
দরকার এবং লোক-দেখানো নাটকীয়তা নিয়ে মেতে ওঠার চেষ্টা করা 
অনুচিত ৷ তা হলে যদিও খানিকটা ভাবোচ্ছ্বাসের অনুভূতি আমাদের মনে 
অনুভব হতে পারে, তাতে আমাদের দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া অনুচিত | কখনও-বা অন্য 
ভাবেও তা ঘটে থাকে--লোকে আনন্দ উপলব্ধি করে, কিন্তু তার প্রকাশ দেখায় 
না | তারা নেচে উঠে কিংবা হাতে তালি বাজিয়ে উল্লাস দেখায় না । ব্যাসপূজা 

ংবা শ্রীল প্রভুপাদের কিংবা অন্যান্য বৈষ্ণবাচাৰ্যদের স্মরণোৎসবে, ভক্তমণ্ডলী 
স্বভাবতই ভাবাবেগে আগুত হয়ে যায়। কোনও বৈষ্ঞবজনের বিস্ময়কর 
গুণাবলীর কথা স্মরণ করবার সময়ে, মানুষ ভাবাবেগে তাড়িত না হয়ে পারে 
না। ভক্তিসেবা সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মাদির সময়ে আমরা তেমন চমকপ্রদ বিপুল 
আড়মরপূর্ণ নীতিনিষ্ঠা কিংবা ভক্তিসেবামূলক সেবা নিবেদনের আয়োজন করি 
না, কারণ তার মাধ্যমে অন্তরে প্রতিকূল মনোভাব জাগে, ভাবাবেগে দ্রবীভূত 
হতে দুঃসাধ্য মনে হয় | আমরা চাই অন্তরে AS অনুভব সৃষ্টি হোক, যাতে 
আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তীর ভক্তসমাজের গুণ বৈশিষ্ট্যাদির 
মাঝে, অন্তরের মাধুর্ষের রসামৃতসিন্ধুর গভীরে অবগাহন করতে পারি ৷ 


৭। নামহট্রের কর্মীদলকে শুদ্ধ ভক্তিভাবের মাধ্যমে প্রচারকার্য চালিয়ে 
যেতে হবে ৷ জ্ঞান এবং কর্ম আর নীরস ত্যাগবত ইত্যাদি নিয়ে কখনই 
প্রচারকার্ষে প্রয়াসী হওয়া উচিত হবে না। অপ্রাকৃত ভগবৎ-কৃপার 
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মনোভাব নিয়ে সকলকে যথাযথভাবে সর্বপ্রকারে শ্ৰদ্ধাভক্তি নিবেদনের 
মাধ্যমে, পবিত্র মহানাম জপ কীৰ্তনের অভ্যাস-অনুশীলনে আগ্রহী হওয়ার 
জন্যই প্রত্যেক মানুষকে নত্রনতভাবে অনুরোধ জানানো দরকার ৷ নামহট্ট 
পরিবেশের মধ্যে অন্যান্য কর্মীদল ছাড়াও, বেশকিছু উৎসাহী যথার্থ ব্যাকুল 
মানুষও আসে, যেমন-_ভাট, ফকির, বাউল এবং এমনই অনেকে ৷ এ 
ধরনের মানুষেরা তদের ফলাকাজ্কী কাৰ্যকলাপ নিয়ে নিজেদের মতো 
কাজকর্ম করে চলতেও পারে এবং সেই সঙ্গেই নামহন্টের সঙ্গে সংযুক্ত 
হয়েও উপকৃত হতে পারে | তবে তাদের শুদ্ধতার নীতিবোধে কিছু অভাব 
ঘাটতি থাকার জন্য শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভু দায়ী হতে পারেন না ৷ 


তাৎপর্য 


এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিয়মনীতিগুলির 
প্রতি তার সমর্থন অনুমোদন জানিয়েছেন ৷ তিনি দু'শ্রেণীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন ৪ 
নামহট্টের কর্মীবৃন্দ, এবং অন্যেরা, যারা ধর্মভাবাপন্ন উৎসাহী মানুষ ৷ 
জড়জাগতিক অভিসন্ধিশুণ্য হয়ে, কিংবা অন্য কোনও অবাঞ্ছিত মনোবিকার 
বর্জন করে, শুদ্ধ ভগবদ্তক্তির মনোবৃত্তি নিয়ে নামহট্টের কর্মচারীদের কৃষ্ণনাম 
প্রচারে এগিয়ে আসতে হবে ৷ জ্ঞান, কর্ম, শুষ্ক ত্যাগ ধর্ম, যোগাভ্যাস, কিংবা 
অন্যান্য অনেক ধরনের মিথ্যা উদ্ভাবিত ভাবধারা প্রচারে প্রবৃত্ত হবেন না। 
তাদের শুধুমাত্র বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি বিষয়ে প্রচারকর্ম চালাতে হবে এবং কিভাবে 
কৃষ্ণভাবনামৃত আশ্বাদনের চর্চা যথাযথভাবে অভ্যাস করতে হয়, তাই 
জনগণকে শেখাতে হবে ৷ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যথার্থ অনুগামীরা, যারা তাদের 
প্রচার উদ্যোগের মধ্যে জড়জাগতিক ভাবধারার অহেতুক সংমিশ্রণ করেন না | 
তারাই কৃষ্ণভাবনামৃত ভাবধারা বিতরণ করতে যোগ্যতা অর্জন করে থাকেন ৷ 
সুতরাং তারা শুধুমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃত নিয়েই প্রচারকার্ধে অবতীর্ণ হবেন | অন্য 
যেসমস্ত পুণ্যবান জনগোষ্ঠীর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে--ভাট, ফকির, 
বাউল, এবং আরও অনেকে--তারা সবাই অপসম্প্রদায়ভুক্ত [শ্রীল প্রতুপাদ 
লিখেছেন $ “শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী বহু তথাকথিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় 
রয়েছে, যেগুলি যথাযথভাবে শাস্তরসিদ্ধান্ত অনুসরণ করে না, তাই তাদের বলা: 
হয় 'অপসম্প্রদায়' ‘সম্প্রদায় বহির্ভূত" | তাদের কয়েকটি গোষ্ঠী হচ্ছে আউল, 
গোসাঞি, অতিবাড়ী, চূড়াধারী এবং গৌরাঙ্গ-নাগরী ৷ (শ্ৰীচৈতন্য চরিতামৃত, 
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আদিলীলা ৭/৪৮/ তাৎপর্য)) মানুষ, যারা ভ্রান্ত ধৰ্মদৰ্শন নিয়ে প্রচার বিভ্রান্তি 
ছড়াতে থাকে । শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে, বাউলেরা সহজিয়া ভাবগন্থী যারা 
কৃত্রিম বৈষ্ণবীপনা প্রচার করে থাকে, তার মধ্যে জড়জাগতিক কামনা-বাসনার 
কৃত্রিমতা মিশিয়ে দেয়। ভাট, অর্থাৎ ভট্টাচার্যেরা এক ধরনের ব্ৰাহ্মণ যারা 
আদ্যোপান্ত কর্মকাণ্ড অনুসরণ করে জীবনযাপন করতে থাকে । ফকিরেরা 
হলো ভবঘুরে জাত ৷ 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছিলেন যে, তাদের নিজেদের জীবনে এই 
সমস্ত গোষ্ঠীগুলির যা খুশি তাই, ভাল-মন্দ, করে বেড়াবার অধিকার 
ছিল-_তাদের ফলাকাজ্জী বাসনাদি পূরণের উদ্দেশ্যে; তাতে আমাদের কোনও 
সমস্যা নেই ৷ বাস্তবক্ষেত্রে, তারা ATT সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতেই পারে। 
তবে নামহট্ট প্রচারমূলক সভা-সমাবেশে আমরা তাদের যোগ দেওয়ার অধিকার 
দিই না। 

অসম্প্রদায়তুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃত-বিরোধী ভাবধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত 
গোষ্ঠীর সঙ্গে ইসকনের নামহট্ট গোষ্ঠীর যোগাযোগ রাখতে অনুমোদন দিতে ' 
পারি না। তাদের কার্যসূচী এবং ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে আমাদের ইসকন 
কিংবা ইসকনের নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠানাদির নাম-পরিচয় তাদের ব্যবহার 
করতে দিতে চাই না। নামহট্রের সভা-সমিতিতেও তাদের আমরা আমন্ত্ৰণ 
করি না। কিন্তু এই সমস্ত ধর্মানুসারী উৎসাহী মানুষগুলিকে নামহট থেকে 
তাদের কল্যাণে যে কোনও ভাবধারা গ্রহণ করে নিতে সঙ্গী করতে চাই | 

শ্রীল ভক্তিবেদাস্ত ঠাকুর এমনই বিস্ময়করভাবে উদারমনা সংগঠক ছিলেন, 
তবুও তিনি একটা সীমারেখা টেনে দিয়েছিলেন যে, শুধুমাত্র নামহট্টের কর্মীরাই 
কৃষ্ণনাম প্রচার করতে থাকবেন এবং বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অনুসারেই তারা চলবেন। 
গোষ্ঠীচক্রের মধ্যে থেকে মহানাম প্রচারে উদ্যোগী হতে পারবেন না। 
আমাদের সংঘসীমানার বাইরে যা কিছু তারা করেন, সেটা তাদের একান্ত 
নিজস্ব দায়দায়িত্ব ৷ যদিও তারা আমাদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হতে পারেন, তবুও 
তাদের কাজকর্মের জন্যে আমরা দায়দায়িত্ব গ্রহণ করি না । দৃষ্টা্তস্বরূপ, 
একটা TNS সমাজের কোনও একজন সদস্য কোনও পাপকার্য করে থাকে, 
নিশ্চয়ই সেই গীর্জার কর্তৃপক্ষ তার জন্য দায়ী হন না ৷ গীর্জার দ্বার প্রত্যেকের 
জন্য সদাসর্বদাই খোলা থাকে, সাধু এবং পাপীতাপী সকলেরই জন্য! 
নামহট্টেরও দরজা খোলা আছে--সকলেই আসতে পারে | আশার কথা হল 


গোদ্ৰুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতকুকুণ্ড ৯৭ 


এই যে, WRG সংস্থার মধ্যে যে কেউ সংশ্লিষ্ট হলেই তার অন্তরের পরিবর্তন 
আসে এবং তারপর থেকেই সে ভাল কাজকর্ম করতে শুরু করে দেয়। 
গৃহস্থবাড়িতে সেবাকাজ আর নামহণ্ট কর্মধারার মধ্যে সাধারণত তেমন কোনও 
সমস্যা দেখা দেয় না। 
আলোচনা করে থাকি, তাই গোষ্ঠী স্বাচ্ছন্দ্যকারী ভক্তকে নিয়মিতভাবে তীক্ষ্ণ 
লক্ষ্য রাখতেই হয় যাতে পারস্পরিক ভাব আদান প্রদানের সূত্রে কোনও 
ভিত্তিহীন দৰ্শনতত্ত্বের অনুপ্রবেশ না সম্ভব হয় | সেই সমস্ত অসম্প্রদায় থেকে 
আগত মানুষদের ভর্তি ংঘের সদস্যভুক্ত করা হবে কিনা, তা নিয়ে এক 
প্রশ্ন থেকেই যায় । যখনই আমাদের উদ্যোগে সর্বসাধারণের জন্য কোনও 
উন্মুক্ত সমাবেশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তখন কত লোকজন আসে; 
যারা আসে, তারা প্রত্যেকেই নামহট্রের সদস্য হয়ে থাকেন, তা নয়। 
অতিথিদের স্বাগত জানানো হয়ে থাকে যদি তারা যথাযথভাবে অংশগ্রহণ 
করতে আসেন ৷ কিছু মানুষ শুধুমাত্র ঘুরে দেখে যান ৷ তাদের মনে নানা 
ধরনের ভিন্ন মতবাদ থাকতে পারে, কিন্তু আমরা তাদের সকলকে আসতে দিই 
এবং মেলামেশা করতেও থাকি,_আশা করা হয় যে, তাদের উপকার প্রাপ্তি 
হলে শেষপর্যন্ত কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে আগ্রহী হয়ে যেতে পারেন ৷ ভক্তিবৃক্ষ 
সদস্যপদ মূলত তাদেরই দেওয়া হয়ে থাকে, যারা কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে 
উদ্যোগী হয়েছেন । যদি অন্যেরাও শুদ্ধ ভক্তিচর্চার অনুশীলনে আগ্রহী হয়ে 
ওঠে, তখন তীদেরও নিয়মিত সদস্যরূপে তালিকাভুক্ত করে নেওয়া হয় । 

মূলতঃ, পারমার্থিক কৃপালাভের মানসিকতায় পবিত্র FRA জপচর্চায় 
‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে 
হরে নিয়মিত অনুশীলনের সদভ্যাস প্রত্যেকেই গড়ে তুলতে পারেন ৷ এটি 
এক ধরনের অপ্রাকৃত অতীন্দ্ৰিয় ভগবৎ কৃপা ৷ আমরা তাই বিন্ম্ৰভাবে প্রত্যেক 
মানুষকে আবেদন জানাই ঃ “পুণ্য পবিত্র নাম জপকীর্তন অভ্যাস গড়ে তুলুন!” 
আমরা হয়তো তাদের অনুরোধ জানাবার যোগ্যতা রাখি না, কিন্তু এটা যেহেতু 
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অভিলাষ, তাই আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। 
এইভাবেই পুণ্য পবিত্র FRAT একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে ছড়িয়ে 
পড়ে । 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিম্নরূপ বিবৃতির মাধ্যমে এই আলোচনা প্ৰসঙ্গের 
সমাপ্তি টানছেন £ 
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আমি উপরোক্ত কুড়িটি পদের কোন একটিতে নামহট্ট সংস্থার 
কর্মচারীরূপে যোগদানে অনুরাগী সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রথমেই 
যোগ্যতা এবং অযোগ্যতাগুলি বিবেচনা করে দেখবেন এবং তার পরে 
তাদের মূল্যবান সিদ্ধান্ত প্রধান প্রচারককে, কিংবা সহরতকারের উদ্দেশ্যে 
নিচের ঠিকানায় জানাবেন- 


শ্রীনামহট্র পরিমার্জক 


অধঃপতিত অযোগ্য দাস শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ 
সুরভী কুঞ্জ, গোদ্ৰুমদ্বীপ, শ্ৰীনবদ্বীপ ধাম, 
ডাকঘর £ স্বরূপগঞ্জ, জিলা ৪ নদীয়া 


ৰা 


তাৎপৰ্য 


প্রত্যেকটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিবৃত করেছিলেন | তিনি পঞ্চায়েত নেতৃবৃন্দের 
কথা দিয়ে শুরু করেছিলেন, যেটি ছিল এক ধরনের পরিচালন সংসদের মতো, 


এবং তাদের দায়দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
যে নিজেকে পরিচালন গোষ্ঠীর সর্বাধীন করে রেখেছেন, সেটা বিশেষ 


তথ্যাদি এবং হাটসংক্ৰান্ত বর্তমান তথ্য সমাচার বিতরণ করে থাকেন। 
চতুৰ্থজন হলেন দণ্ডিদার, দাড়িপাল্লাতে ওজনদারী করেন এবং মালপত্র যাচাই 
করে দেন। 

পঞ্চম হলো চাবিদার--যার গুরু দায়িত্ব হলো-_হাটের সমস্ত চাবিগুলি 
রেখে দেন। তিনি ভাণ্ডার খুলে দিলে বিক্রী শুরু হয়, এবং যখন তিনি বন্ধ করে 
দেন, বিক্রিবাটাও বন্ধ হয়ে যায় | এই সেবাকার্যটির মধ্যে দিয়ে সুনিশ্চিত করা 
হয় যে, ভক্তেরা প্রত্যেক রাত্রে যেন যথাসময়ে ঘুমোতে যায়, যাতে তারা 
পরদিন সকালে অতি ভোরে জেগে উঠতে পারে ৷ 


CHE দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতরুকুঞ্জ ৯৯ 


তারপরে রয়েছে কুলি, মালবাহক, যে মালপত্র বয়ে নিয়ে যায় এবং দারুণ 
কষ্ট করে সেগুলি খরিদ্দারদের গাড়িতে রেখে আসে--ঠিক যেভাবে আমাদের 
সংকীর্তন গোষ্ঠীর গাড়িগুলিতে বোঝাই করা হয়ে থাকে কিংবা যেভাবে 
হরিনাম নিয়ে যাওয়া হয় জনগণের কাছে। তারপরে রয়েছে চৌকিদার, 
নজরদারি লোক কিংবা নিরাপত্তা কৰ্মী ৷ হাটবাজারের সবদিকে তার নজর 
রাখতে হয় এবং চোর বাটপাড়দের ধরতে হয়, আর অন্য সব অসামাজিক 
লোকদের হটাতে হয়--যারা হাটের নিয়মনীতি নষ্ট করে দেয় কিংবা কোনও 
আজেবাজে OPS শোনাতে আসে । মোহরার, অর্থাৎ খাতাপত্র নিয়ে 
খাজাঞ্চি, সারা দিনের সমস্ত খরচপত্র আর বিক্রির হিসেব রাখে ৷ 

তারপরে রয়েছে দারোগারা, নজরদারেরা, পেয়াদা, কনস্টেবল কিংবা 
পুলিশেরা | আর ফরাস, বাতিওয়ালা-_যে সন্ধ্যাবেলায় আলো জ্বালিয়ে দিয়ে 
যায়। তাছাড়া থাকে ঘাটিওয়ালারা, যারা নদী পারাপারের সময়ে ঘাটগুলিতে 
পাহারা দিতে থাকে; দোকানদার, ভাণ্ডারীরা; পসারী, ভ্রাম্যমান ফেরিওয়ালা; 
আর পাইকেরি, অর্থাৎ যারা বেশি পরিমাণে পাইকারী দামে জিনিসপত্র 
হাটবাজারে কেনা-বেচা করে থাকে ৷ 

আরও থাকে পাটনী, নদীতে খেয়া নৌকা নিয়ে খরিদ্দারদের যে পারাপার 
করায় | তারা নানা ধরনের মায়া সামগ্রী নিয়ে পারাপারের জন্য ফেরীনৌকো 
নিয়ে বসে থাকে । পারাপারের জন্য পুলের ফাক পেরিয়ে কেষনভাবে যেতে 
হয়, তারা তা জানে | কিছু লোক তো আগেভাগেই কৃষ্ণভাবনামৃত চর্চা শুরু 
করে দেওয়ার জন্যে তৈরি হয়েই থাকে, তবে কিছু কিছু পারিবারিক আকর্ষণ, 
দায়দায়িত্ব কিংবা অন্য কোনও অসুবিধাদির জন্য, তাদের সেই 'মায়া' 
পর্যায়টুকু 'ফেরীপথে পার করে' দেওয়ার দরকার হয়ে পড়ে যাতে হাটেবাজারে 
ঠিকমতো ঠিক সময়ে পৌছে যেতে পারে | 

আর থাকে প্রামাণিকেরা, অর্থাৎ নাপিতেরা, যারা অশুচি মানুষকে শুচিশুত্র 
করে দেয়। যে সব মানুষ ভক্তিচর্চার অনুশীলনে গাফিলাতি করে থাকে, তাদের 
ভাবধারা পরিচ্ছন্ন করে দেওয়ার জন্য প্রামাণিকদের মতো সহায়ক দরকার হয়; 
আর লাগে ধোপা, যারা কলুষিত পোষাক-আশাক কাচা-ধোয়া করে শুভ্ৰ 
নির্মলতা এনে দিতে পারে ৷ আর থাকে দালাল, অর্থাৎ কেনাকাটার মধ্যস্থতা 
করে, বিক্রিবাটা বাড়াতে সাহায্য করে | তাদের কাছে মালপত্র মজুত থাকে 
না, তবে ক্রেতা আর বিক্রেতার মধ্যে মিলন ঘটায় এ দালাল । 

আর সবার শেষে যে কর্মচারীটির কথা এখানে বলা হচ্ছে, সে হলো দরজী, 











১০০ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


যে জামাকাপড় সেলাই করে দেয়। (জ্দরস্থ শালীনতা বজায় রাখতে হলে 
যথাযথ জামা-কাপড় আমাদের তো গায়ে পরতেই হয় |) হাটেবাজারে বিভি- 
ম্ন লোকের কাজকর্ম খুঁজে দেওয়ার জন্যে তাদের ভূমিকা আছে। প্রকৃতপক্ষে, 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, যিনি মূল প্রচারক, তিনিই যার যেমন উপযোগী, 
তেমন কাজকর্ম সেবাধর্ম নির্ধারণে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন | তিনি 
কাজকর্ম করতে অভিলাষী ৷” 

এই সব রকমের কর্তব্যকর্মের মধ্যে কোন্‌ কাজটি তুমি নামহন্টের মধ্যে 
গ্রহণ করতে ইচ্ছা করো? 

সবশেষে, উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রধান প্রচারক, শ্রীকেদারনাথ 
ভক্তিবিনোদ মহাশয়কে, সুরভীকুঞ্জ ভবনে--নামহট্টের মূল কার্যালয়ে-_-নদীয়া 
জেলার গোদ্ৰুমদ্বীপে, নবদ্বীপ ধামের ঠিকানায় তাকে সব অভিলাষ জানাতে 
হবে। 

গোদ্ৰুম হচ্ছে নবদ্বীপ ধামের ন'টি দ্বীপের অন্যতম, যেটি কীর্তনের দ্বীপ ৷ 
CEA এমন একটি বিশেষ জায়গা যেখানে পারমার্থিক জগৎ থেকে নেমে 
আসা পুণ্য পবিত্র সুরভী গাভী থাকেন এবং শ্রীভগবানের ভক্তমণ্ডলীর পূজা- 
আরাধনা পেয়ে থাকেন সেই জায়গাটি সুরভী কুঞ্জ নামে পরিচিত, আর 
সেখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার নামহট্ কার্যালয়ে থাকেন | 
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সুরভী কুঞ্জ 


সুরভী কুঞ্জ ছিল শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ প্রভুর নামহট্ট প্রচার ব্যবস্থার মহাকেন্তু। | 
চারশ বছর পরে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সুরভী কুঞ্জের অতি নিকটস্থ তার | 
বাড়ি, স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ থেকে নামহউ প্রচার ব্যবস্থার পুনরুথান পর্বের নেতৃত্ব | 
প্রদান করেছিলেন। শ্ৰীগোলোক বৃন্দাবনধামে শ্রীরাধাকুণ্ড তটে শ্রীমতী | 
ললিতাদেবীর কুঞ্জবন থেকে অভিন্ন যে সুরভী কুঞ্জ, তিনিই সেই রহস্য উদ্ঘাটন | 
করেন। সেখানেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একদা মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদের = 
সম্পৰ্কে নিবন্ধাদি রচনা এবং প্রবচন প্রদান করতেন, এবং বিশ্বব্যাপী শ্ৰীনামহট্ট | 
আন্দোলন প্রসারের সম্ভাব্যতা তার মনশ্চক্রে নিরূপণ করেছিলেন । [ 
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আমি মনে নিরূপণ করি যে: অন্য সকল নু « 
মহানাম প্রচারের তুলনায়, শ্রীনামহ | ৰ 














২২. বৈষ্ণব কার্যকলাপের বিবরণীও 


শ্ৰীনামহট্টের. সকল কর্মচারীদের এতদ্বারা বিনীতভাবে . অনুরোধ 
জানানো হচ্ছে--'গোদ্রুম কল্পাটবী’.পত্ৰিকার প্রকাশকের কাছে শুদ্ধ বৈষ্ণব 
ধর্ম, বৈষ্ণব -উৎসবাদি, হরিনাম উৎসবাদি, কিংবা শুদ্ধ বৈষ্ঞবাদির 
তিরোভাব দিবস সম্পর্কিত যে কোন অনুষ্ঠানাদির সংবাদ-সমাচার কিংবা 
বিস্তারিত বিবরণাঁদি অনুগ্রহ করে পাঠাবেন । যেকোনও বৈষ্তবজনাদির 
ক্রিয়াকর্মসমূহ (নতুন কিংবা পুরানো) কিংবা নিত্যনব উন্নৃতি-বিকাশ 
সম্পর্কিত সর্বপ্রকার উদ্যোগাঁদির বিশদভাবে বিবরণ পাঠাতে হবে ৷ 

ৰ তাৎপর্য 

শ্রীআচার্যদেবের আদেশানুক্রমৈ একখানি সমাচারপত্র প্রকাশ করে চলার 
দরকার হয়েছে, এবং এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিস্তারিত উপদেশ বর্ণনা 
করেছেন কি ধরনের সংবাদ-সমাচারাদি বৈষ্ণব সমাচারপত্রিকা উপযোগী হবে ৷ 
তিনি বৈষ্ণব ধর্মাচরণাদি, শ্রীকৃষ্ণ, বন্দনা, ভক্তিভাবমূলক সেবা-অর্চনা, এবং 
বৈষ্ণবীয় উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন । বছরের মধ্যে কত 
রকমের উৎসব হচ্ছে জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, এবং এমনি কত রকমের উৎসবাদি 
যিনি দর্শন করেছেন, তেমন কারও কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে সমাচারপত্রে 
দেওয়া চলে | পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, এইসব কার্যাবলী সম্বন্ধে বিবরণী 


সংবাদ সমাচার পত্রিকা মাধ্যমে জনগণের কাছে বিবৃত করা খুবই ভাল | 


নামহট্ট সভা-জমায়েত হলে, লোকজন সেখানকার হরিনাম উৎসবাদির 


= অভিজ্ঞতা আনন্দে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং সেই উৎসব-অনুষ্ঠানগুলির 
সারসংক্ষেপ একটা সমাচার,গত্রিকার.মধ্যে ছেপে বিতরণ করা যেতে পারে | 


তাছাড়া, / পূর্বতন আচাৰ্য কিবা শুদ্ধ বৈফববরগর ভিরোভাব দিবস্তলি 
অনুষ্ঠানাদির বিবরণ প্রকাশ-করতে পারি ৷ তাছাড়া যে কোনও উল্লেখযোগ্য 
প্রকাশ করার উপযোগিতা আছে৷ এই মস্ত 
অনেক-ধ্রনের পথনির্দেশ এবং অনুপ্রেরণা বৈষ্ণবীয় সমাচার পত্রিকায় 
সম্পীী খীণ BERT ঠাকুরের এই BERS কে 


১১০ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 
গ্রহণ করতে পারেন | 


গোদ্রমম কল্পাটবী সমাচার পত্রিকাটিতে নামহত্রের ঝাড়ুদারের নাম 
স্বাক্ষরকারীরূপে থাকে কেন? 


4 


তাৎপষ 
বাজার অঞ্চলে শুধুমাত্র অনেক বিক্রেতারাই থাকেন, তা তো নয়--বরং 


আরও অনেক ধরনের কমীরাও তো থাকেন ৷ দোকানদারের দ্বারাই সবকিছু 
কাজ করা হয়ে ওঠে A | মালপত্রে মজুত পরিমাণের হিসাবপত্র রাখবার জন্য 
কর্মীরা আছেন, মাল ওজন করতে, জল দিতেও অনেক লোক আছেন ৷ আর 
একজন ঝাড়দারও থাকে হাটবাজারের মধ্যে । শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
বলেছিলেন, “আমি হলাম ঝাড়ুদার ৷” কিন্তু আচাৰ্য হয়ে তিনি নিজে কেন 
ঝাড়দারের কাজটা নিচ্ছেন? জড়জাগতিক পরিবেশে, সব লোকেই সচরাচর 
সভাপতি, অধিপতি, প্রধানমন্ত্রী, লোকসভা-সদস্য, কিংবা এ সব ধরনের 
ক্ষমতাবান কিংবা AMES পদের অধিকারী হতেই চান ৷ বেশিরভাগ 
লোকেই তো ঝাড়ুদার হতে চায় না ৷ ভারতবর্ষে কাউকে ‘ঝাড়দার’ বললে সে 
ফিরেও তাকায় না, সেটা হচ্ছে জাতিভেদ আর সামাজিক বিচার বিবেচনার 
মনোবৃত্তি অনুমোদন করেননি এবং তাই তিনি নিজেই ঝাড়ুদারের পদটি গ্রহণ 
করেন। 














পবিত্ৰ পুণ্য নামের হাটে, শ্ীগুরুদেবই হলেন ঝাড়ুদার | বাজার পরিষ্কারের 

ংরা কাজটাই তিনি করেন ৷ যে-যার বিশ্বাস এবং প্রেম ভালবাসারই 
সেই কাজে কারও কাছে অপরাধ করা কিংবা যথাৰ্থ কর্তব্য থেকে বিচ্যুতি খুবই 
অন্যায়। এইভাবেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, “বাজার হাট থেকে 
জঞ্জাল সরিয়ে পরিষ্কার রাখাই আমার সেবাকর্ম, এটাকে সুপরিচ্ছন্ন রাখতেই 
আমি চাই ৷” যেকোনও বিশুদ্ধ পারমার্থিক সমাজগোষ্ঠীর মধ্যে, শ্রীগুরুদেবের 
সব রকমের জড়জাগতিক 
নোংরা জঞ্জাল সব সরিয়ে পরিষ্কার করে রাখা । পরবর্তী অনুচ্ছেদে, শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন । 
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ঝাড়ুদার প্রতিদিন যখন হাটবাজার পরিষ্কার করতে থাকেন, তিনি 
এখানে-সেখানে ছড়িয়ে পড়ে থাকা চিঠিচাপাটি দেখতে পান ৷ এঁসমস্ত 
চিঠি চাপাটির মধ্যে তিনি যা কিছু পান, তা সবই সহরৎদারকে দেন 
সকলকে জোরে জোরে পড়ে শোনাবার জন্য ৷ চিঠিগুলি প্রকাশ করে 
দেওয়ার সময়ে, সেই খবরাখবর ঝাড়ুদারের কানেও চলে আসে, তখন 
সহরৎদার তাতে ঝাড়ুদারের নাম সই করে দেন ৷ এই সমস্ত খণ্ড খণ্ড 
তত্বগুলির উৎস তখন মূল ব্যাপারী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জানতে পেরে যান ৷ 


4. 


তাৎপর্য 
বাজারের মধ্যে, অনেক রকমের খবরের কাগজ এখানে-সেখানে চতুর্দিকে 
ছড়ানো পড়ে থাকে, আর তা থেকে ঝাড়ুদার যা কিছু ঘটছে তা পড়ে নিতে 
পারবে | আর তা থেকেই সে সহজেই সব খবরাখবর পেয়ে যাবে ৷ 
(মহাপ্রভুর) বাণী বঙ্গদেশে প্রচারের জন্য তার মুল ব্যাপারী হিসেবে শ্ৰীমন্‌ 
নিত্যানন্দ প্রভুকে পাঠান । এই পরম্পরাক্রমে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে, দাসদাসানুদাস, তথা কোনও দীন দাসের দাসেরও 
অধীনতম দাস হয়ে থাকাই যথার্থ গৌরবের বিষয় বলে বিবেচিত হয়ে থাকে | 
যদিও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ছিলেন এক মহান-আচার্ষ, তবুও তিনি 
অভিপ্রকাশ যেন তিনি ছিলেন শ্রীমন মহাপ্রভুর ভক্তমণ্ডলীর অধীনে সর্বাগ্রণ্য 
এবং সর্বশ্রেষ্ঠ এক সেবক ৷ তীর চিন্তা ছিল কিভাবে ভক্তমণ্ডলীকে সুরক্ষিত 
রাখা যায় । ঠিক তেমনভাবেই, আমাদের গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে সমস্ত 
পারমার্থিক শ্রীগুরুদেবমণ্ডলীর এবং সমস্ত শ্রীগুরুদেবমণ্ডলীকে যারা সহযোগিতা 
চেষ্টা চরিত্র করে চলা উচিত । শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, “শুদ্ধতাই শক্তি” । 
সেই শুদ্ধতার মানসিকতার মাধ্যমেই আমরা পারমার্থিক শক্তিসামর্থ্য অর্জন 
করি। 





১১২ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


বিশেষ দ্ৰষ্টব্য বিষয় ৪ পূর্ববর্তী সংখ্যায় দালালদের বিষয় উল্লেখ করা 
হয়েছিল | এঁরা সকলেই নামহট্টের সৰ্বাত্মক শুদ্ধ বৈষ্ণবজনাদি | তবে তা 
ছাড়াও, Stat অনেকেই নামহট্টের শুভানুধ্যায়ী, ধারা দালালও বটে, তবে 
এখনও শুদ্ধ বৈষ্ণব নন | হাটবাজার জোরদার করবার উদ্দেশ্যে তারা শুদ্ধ 
ভক্তদের সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। ভবিষ্যতে, পুণ্যপবিত্র 
মহানামের শক্তিবলে, তীরাও শুদ্ধ বৈষ্ণবজন হয়ে ওঠেন, তখন তাদের 
নামগুলিও নামহট্ট কর্মচারীরূপে উল্লেখিত হবে ৷ 


তাৎপর্য 


জড়জাগতিক পৃথিবীর পরিবেশে, দালালেরা অনেক সময়ে তেমন মান্যতা 
পায় না ৷ কিন্তু এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, নামহট্টের 
মধ্যে শ্রীহরিনামের এই সমস্ত রকমের পদমর্যাদাই পারমার্থক সেবা নিবেদনের 
ক্ষেত্রে অনুকূল ক্ষেত্র বিশেষ ৷ সেই অনুসারে, যেসব দালালদের কৃষ্ণভাবন- 
মৃত আস্বাদনের অভিজ্ঞতায় যাদের যথার্থ উপলব্ধি আছে এবং সেই বিষয়ে 
সবকিছু বেশ ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন, তারা অতি সুন্দরভাবে নব্য 
ভক্তদের সবকিছু খুব সহজে বুঝিয়ে দেন ৷ এ ধরনের প্রচারকদের অনেক 
বেশি বিশ্বাস, অনেক পণ্যসামগ্রী বিতরণের সুযোগ-সুবিধা থাকে | অন্যেরা, 
যারা তত্তবদৰ্শন বোঝেন কিন্তু সেটি তেমন ভালভাবে অভিপ্রকাশের মাধ্যমে 
বুঝিয়ে দিতে পারেন না, তারা তখন অধিকতর অভিজ্ঞ প্রচারকদের কাছে নতুন 
ভক্তদের নিয়ে আসেন ৷ তারাই হলেন পারমার্থিক দালাল বা মধ্যস্থ প্রচারক । 
থাকেন | জড়জগতে, দালালেরা পারিশ্রমিকের ভাগবখরা পেয়ে থাকেন তা 
হলো পারমার্থিক কৃপা, কোনো রকমের জড়জাগতিক প্রতিদান তা নয়। 
অবশ্যই, জড়জাগতিক কৃপালাভও পাওয়া যায়। তা হলো শ্রীকৃষ্ণের কাছ 
থেকে পাওয়া বিশেষ আশীর্বাদ--জড়জাগতিক উদ্দেশ্য মনে রেখে সেই 
ধরনের সেবাকার্ষ অর্পণ করা হয়েছে। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, 
যারা পারমার্থিক ভাবসমৃদ্ধ সামগ্রী পেতে খরিদ্দারদের শুদ্ধভাবে সাহায্য করেন, 
তারাই নামহট্টের শুদ্ধভক্তিময় ভক্তসমাজ গড়ে তোলেন | 

বিক্রেতাদের কাছে নিয়ে খরিদ্দারদের নিয়ে আসেন, এমন আরও কিছু 
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লোকও আছেন। তারা দালালের মতো কাজ করে থাকেন, তবে এখনও 
তেমনভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতময় শুদ্ধ আচরণাদি আয়ত্ত করতে পারেননি | 
সুতরাং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাদের নামগুলি অনুমোদিত নামহট্টমেলায় 
কেনাবেচার স্বীকৃত দালালজন বলে উল্লেখ করতেন না--তাদের আচরণ- 
বৈশিষ্ট্যওুলি একটি বিশেষ পর্যায়ে উন্নত বিকশিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষাই 
করতেন | 


একটি সতর্কতা 


ভ্রাতৃত্ববোধের মনোভাব নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আচার-ব্যবহার অভ্যাস 
করতে হবে । কোনও জনকে নিজের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ আর 
শুদ্ধজন মনে করা উচিত হবে না । ঠিক যেমনই কোন একটি তুলসী বৃক্ষের 
ক্ষেত্রে | কেউই তুলসীপত্রগুলির বড় কিংবা ছোট আকার নিয়ে কিছুমাত্র 
বিচার-বিবেচনা করবার দরকার মনে করে না | ঠিক তেমনভাবেই কোনও 
শুদ্ধ বৈষ্ণবজনের ধনসম্পদ, শারীরিক ক্ষমতা, জড়জাগতিক শিক্ষাদীক্ষা, 
জাতি বর্ণ, রূপমাধুর্য, কিংবা বয়সকাল ভেদে তীর উচ্চতা কিংবা হীনতা- 
দীনতা নিয়ে বাছবিচার করা অনুচিত হবে ৷ সেইসব বৈশিষ্ট্যাদি থেকে 
উচ্চবর্ণ বিবেচনা, ধনসম্পদ, পরিবারবর্গ, বৈষ্ণব জন্মসূত্ৰ, এবং পরবর্তী 
জীবনধারায় সেই সব কিছুর মাধ্যমে মানসম্ত্রম অর্জনের কোনওরকম 
বিচার-বিবেচনা শুধুমাত্র সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ, এবং তা দিয়ে পারমার্থিক 
শুদ্ধ জীবনধারার ক্ষেত্রে সবকিছু বিশ্লেষণের কিছুই প্রয়োজন হয় না । 
গুরুভ্রাতাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ বিবেচনার ক্ষেত্রেও শ্রীভগবানের 
উদ্দেশ্যে শুদ্ধ প্রেমভক্তিমূলক সেবাচর্চা নিবেদনের অনুশীলনে কে কতখানি 
পারদর্শী, সেই বিচার-বিবেচনা বিশ্লেষণের নিরিখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
উচিত ৷ শুদ্ধ বৈষ্ণবেরা স্বভাবতই অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ তথা প্রাগ্রসর 
অন্যান্য বৈষ্ণবজনের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন-প্রার্থনাদি অভ্যাসচর্চা করে 
থাকেন, এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কিংবা তার মহান ভক্তসমাজের 
ংশপরম্পরাতে পরিবারবর্গের সকল সদস্যদের উদ্দেশ্যেও সর্বপ্রকারে 
শ্ৰদ্ধা, ভক্তি নিবেদন করে থাকেন ৷ এছাড়াও তীরা বৈষ্ণবজনের উপযোগী 


১১৪ শ্ৰীগোদ্ৰ’ম কল্পাটবী 


থাকেন ৷ শুদ্ধভক্তদের শ্ৰদ্ধা করেন, অতিথিদের সম্মানিত করেন এবং 
সন্যাস জীবনধারায় ধারা যতখানি জড়জাগতিক জীবনধারা বর্জন পরিহার 
করেছেন, ততখানি শ্ৰদ্ধা নিবেদন করে থাকেন ৷ উপরোক্ত বিবেচনাদি 
ছাড়া, শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তেরা উচ্চ-নীচ কোনও ভেদাভেদ বিচার করেন না এবং 
সযত্নে সেইসব ব্যাপার আর সেই ধরনের মানুষের পরিহার করেই চলেন । 
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শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সকলেরই উদ্দেশ্যে এক সাবধানবাণী উল্লেখ 
করেছিলেন ৷ তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে যে কেউ কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করে 
থাকেন, তিনিই নামহট্ৰের একজন কর্মী, আর যারা প্রচারকদের সাহায্য- 
সহযোগিতা করে থাকেন, তারাও নামহস্টরের কর্মচারী | ভগবস্তুক্তদের কেউ 
বেশি কিংবা কম ভক্ত, তেমন বিচার-বিবেচনা করা মোটেই আমাদের উচিত 
হবে না ৷ কিছু মানুষকে ছোট কিংবা বড় বলে মনে হতে পারে, কম কিংবা 
বেশি শিক্ষিত হতেও পারেন, কিন্তু তারা যদি SASS হন, তা হলে তাদের 
সমভাবেই গণ্য করা চাই ৷ অন্যভাবে বলা চলে যে, আমাদের পরস্পরকে 
ভ্রাতৃভাবে বিবেচনা করতে হবে, ভক্তসমাজের সহযোগী সদস্যাদি মনে করতে 
হবে ৷ জাগতিক পরিবেশে সামাজিক জদ্র-আচরণাদি বলতে বোঝায় যে, 
জড়জাগতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ ধরণের মান-মর্ধাদা প্রদর্শন করা উচিত, 
অভ্যস্ত কৃষ্ণত্্ববিষয় অধ্যয়নচর্চার পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের যথাযোগ্য মানমর্যাদা 
অর্পণ করে থাকি ৷ ভগবদ্তক্তসমাজে আমরা উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ করি না । এ 
ধরনের মানমর্ষাদার শ্রেণীভেদ আমরা পছন্দ করি না। আমরা সকলেই 
দাসানুদাসানুদাস হয়ে থাকার সর্বপ্রকারে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকি ৷ 

ধর্মাচরণ চর্চা-অনুশীলনের ক্ষেত্রে, মানুষ স্বভাবত অতিথিদের অভ্যর্থনা 
প্রদর্শন করে থাকে । তবে এর অর্থ এই নয় যে, আমরা পারমার্থিক 
সম্পদবৈশিষ্ট্যর উদ্দেশ্যে কারও পারমার্থিক বৈভর্ব সম্পদের বিচার-বিবেচনায় 
তাকে স্বীকৃতি বা অনুমোদন প্রদান করছি । অনেক কিছুর হিসাব নিকাশের 
ফলে কোনও ভক্তকে বরিষ্ঠ বিবেচনা করা যেতে পারে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে 
পারমার্থিক উপলব্ধির বিচারে কনিষ্ঠ, কিংবা নিকৃষ্ট বিবেচিত হয়ে থাকে | 
শ্রীমন্হাপ্রত শ্রীচৈতন্যদেবের গুরুভ্রাতাদের মধ্যে কয়েকজন-_-যেমন, গোবিন্দ 











গোদ্রুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতক্লকুণ্ডা ১১৫ 


দাস, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, এবং অন্য কয়েকজন--তাদের বলা হয়েছিল শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর সেবা-সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। যেহেতু 
শ্রীগুরুদেবের আদেশ ছিল তাই। সুতরাং শ্ৰীচেতন্যদেব অংশগ্রহণ 
করেছিলেন | ভব্য আচরণাদির প্রকারভেদ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে ৷ তবে 
না। 

আমাদের CRESS প্রচার ব্যবস্থায়, আমরা বলে থাকি যে, সংঘগোষ্ঠী-নেতা 
মনোভাব চর্চা করুন ৷ এ ধরনের নেতৃত্ববোধের মানসিকতা গড়ে তোলার অর্থ 
এই যে, অন্যান্য ভক্তজনকে সেবা করবার মানসিকতা ৷ শ্রীকৃষ্ণের দাস, 
বৈষ্তবজনের দাস মনোভাব গড়ে তোলা আমার কর্তব্য হওয়া উচিত, এবং তা 
মনোভাবটা হয় “আমি একজন SSS”, আর যখন অন্যেরা সাহায্য- 
দিচ্ছে না”, তখন অসন্তোষ বোধ হতে শুরু করবো ৷ এ রকমই হয় 
জড়জাগতিক মানসিকতা; প্রত্যেকেই খানিকটা শ্রদ্ধা খাতির পেতে চায় | কিন্তু 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে আমাদের বলেছেন ‘তৃণাদপি সুনীচেন'.....আমাদের 
অতীব নম্র বিনয়ী হতে হবে, অন্য সকলকে মানসম্মান প্রদর্শন করাই তো 
আমাদের উচিত এবং আমরা মান সম্মান পাবো, এমন আশা করা তো 
আমাদের উচিত নয় | আমাদের অবশ্যই হতে হবে দাসানুদাস ৷ আর আমরা 
যদি মানসম্ভম লাভ করি, তাহলে আমাদের বিবেচনা করা উচিত যে, এটা 
্রীগরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের করুণা ৷ সেই মনোভাবটাই সম্পূর্ণ ভিন্ন ৷ যদিও 
নামহট্রের মধ্যে পুণ্যপবিত্র শ্রীহরিনামের কেনাবেচার সময়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুর “বিক্রেতা”, “দালাল”, এই ধরনের সব উপাধি পরিচয় ব্যবহার 
করেছেন, তা হলেও এই সমস্ত অপ্রাকৃত পারমার্থিক কর্মীবৃন্দের মনোবৃত্তি 
তাদের সমপর্যাভুক্ত কমী-মানুষদের থেকে একেবারেই ভিন্ন ৷ 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হলেন আচার্য, তা সত্বেও তিনি নিজেকে ঝাড়ুদার 
জমাদার বলে ভেবে নিয়েছিলেন এবং অন্য কোনও একজনকে হাটের টহলদার 
নিয়োগ করেছিলেন | সুতরাং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অন্তরের যথাৰ্থ 
মনোভাবের মধ্যে কোনওভাবে আমাদের প্রবেশ করবার চেষ্টা করা চাই | তিনি 
ছিলেন অতীব বুদ্ধিধর, অত্যন্ত উত্তাবনাময় | তিনি এই ধরনের তৃণমূলধর্মী 

















১১৬ শ্রীগোদ্রণম কল্পাটবী 


প্রচারকার্য গড়ে তুলছিলেন সাধারণ মানুষজন এবং আদালতে জজ- 
ম্যাজিস্ট্রেটদেরও উদ্দেশ্যে | তিনি সবরকমের প্রচার অভিযান চালাচ্ছিলেন । 
তিনি সবদিক দিয়েই উত্তম পারদর্শী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন | 


ঘোষণা 


শ্ৰীনামহট্টের সমস্ত নিয়মকানুন, বিধি ব্যবস্থা, এবং অনুষ্ঠানাদির বিষয় 
এবং হাটের সমস্ত খবরাখবর যা কিছু জনসাধারণের জানা উচিত, সেই 
সবকিছুই এই গোচ্রম কল্পাটবী পত্রিকাতে অবশ্যই প্রকাশিত হওয়া উচিত | 
এই সমাচার পত্রিকাটি প্রকাশনায় কোনও নির্দিষ্ট দিন কাল নেই- প্রত্যেক 
মাসে কখনও, আবার কখনও প্রতি দু'মাস অন্তর, কখন-বা মাসে 
দু’বার--আর কোনও দাম থাকবে না। হাটের সমস্ত ভ্রাম্যমাণ 
বিক্রেতারা, দৌকানীরা, এবং হাটের অন্যান্য কর্মচারীরাও একখানি 
সমাচার বিনাদামেই পেয়ে যাবেন। একেবারে প্রথম থেকেই যারা 
পত্ৰিকাগুলি যত্ন করে রেখে সেগুলি সমস্ত একসঙ্গে বাধিয়ে রাখেন, তারাই 
সবশেষে দারুণভাবে উপকৃত হবেন | 


তাৎপর্য 


নামহন্ট্রের বিধি নিয়মাদি এবং ঘটনাবলী সম্বলিত এই গোদ্রুম কল্পাটবী 
সমাচার পত্রিকাখানি নামহন্ট সংগঠনের নিয়মাবলী এবং ঘটনাদি নিয়েই, এবং 
জনগণের পক্ষে জানবার উপযোগী সমস্ত সংবাদ-সমাচারগুলি সংকলিত হয়েই 
বেরুতো | তখনকার দিনে কোন ই-মেল কিংবা টেলিফোন ছিল না, তাই শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সমাচার পত্রিকাখানি প্রত্যেক মাসে, কিংবা মাসে 
দু'বার, অথবা যখনই তিনি চাইতেন, তখনই প্রকাশ করতেন ৷ এভাবে তাই 
প্রত্যেকেই নামহট্ট সম্পর্কে কিছু তথ্য পেতেন ৷ এখন আমরা এ কাজটাই 
ওয়েবসাইটের পাতার মাধ্যমে এবং আরও অনেক রকম পন্থা পদ্ধতির সাহায্যে 
সমাধা করতেও পারি । তখনকার দিনে জনসংযোগের যে সমস্ত মাধ্যম 
সহজলভ্য ছিল, সেগুলির মাধ্যমেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় সকলকে 
অবহিত রাখতেন। এই ব্যাপারটা ছিল অতীব উৎসাহব্যপ্রক এবং 
উদ্দীপনাময় | তা ছাড়া, যদি কোনও ধরনের সন্দেহ, অবিশ্বাস কিংবা বিভ্ৰান্তি 
ছড়িয়ে পড়তো, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সমস্যাটি নিয়ে অনতিবিলম্বে 


গোদ্রম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতকলুকুঞ্ড ১১৭ 


জনগণকে উদ্দেশ্য করে একটি আলোচনা-পর্যালোচনা তার সমাচারপত্রের 
মাধ্যমে চারিদিকে বিতরণ করে দিতেন ৷ আর সেই সমাচারপত্রখানির 
দীর্ঘস্থায়ী মূল্য-উপযোগিতা সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল । যেহেতু শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় সমাচারপত্রখানি একসঙ্গে বাধিয়ে রেখে দেওয়ার 
জন্য সকলের কাছে পরামর্শ উপদেশও দিয়েছিলেন, যাতে সেগুলি সুরক্ষিত 
হয়ে থাকে । এটা তো কোনও সাধারণ খবরের কাগজের মতো ছিল না যে, 
সেটা পড়া হয়ে গেলে তখুনি বাতিল কাগজের মধ্যে চলে যায় । এটা ছিল 
অপ্রাকৃত পারমার্থিক ভাবনা চিন্তা বিনিময় প্রচারমূলক সমাচারপত্র ৷ 

আরও একটি উল্লেখযোগ্য চমকপ্রদ বিষয় যে, এই সমাচার পত্রিকাটি ছিল 
একটা অন্তর্দলীয় আভ্যন্তরীণ ভাবনা-চিন্তা প্রসার বিনিময়ের মাধ্যম, যার 
কোনও দাম দিতেই হতো না। পত্রিকাটি বিনামূল্যে সমস্ত সদস্যদের মধ্যে 
বিতরণ করা হতো | 








এই সমাচার পত্রখানি ছাড়াও, একটি প্রকাশনা শ্রীবৈষ্ণব সিদ্ধান্তমালা' 
নামে শ্রীনামহট্ট থেকে উদ্ভব হবে । এই প্রকাশনাটির একটি সংখ্যা একটি 
গুটি (জপমালার ছোট্ট দানা-বটিকা) নামে অভিহিত । একশত আটটি গুটি 
দিয়ে একটি সম্পূর্ণ মালা গীথা সম্পূর্ণ হবে ৷ যখনই একটি গুটি ছাপানো 
হবে, তখনই FTA ভ্রাম্যমাণ ফেরিওয়ালারা, দোকানদারেরা, এবং 
হাটের অন্য সমস্ত কর্মচারীরাও একখানি গুটিপত্র বিনামূল্যে পেয়ে যাবেন ৷ 
এই সংখ্যাটিতে বৈষ্ণব দর্শনকথার যথার্থ সত্যকথা এবং তথ্য সমাহার 
উদ্বাটিত হবে এবং শুদ্ধ বৈষ্ণব গীতিগাথাগুলিও তাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে 
থাকবে ৷ ফেরিওয়ালারা, দোকানদারেরা, এবং অন্যান্য সমস্ত নামহন্ট 
কর্মীবৃন্দও এই নামমন্ত্র সংকীর্তন উচ্চারণ করতে এবং অন্য সকলকে জপ 
উচ্চারণ চর্চায় টেনে আনবে ৷ পুণ্যপবিত্র মহানাম এবং ভক্তিতত্ব্বের সত্য 
সারকথা, এবং শান্ত্রাদির সংশ্লিষ্ট উপদেশাবলী, সব কিছুই এই 
সমাচারপত্রে প্রকাশিত হতে থাকবে, যার মাধ্যমে মহানাম গ্রামে গ্রামে 
প্রচারিত হয়ে চলবে একইভাবে ৷ নামহট্টের কর্মীবৃন্দ অবশ্যই অতীব 
যত্নসহকারে প্রথম সংখ্যা “গুটিপত্রিকা' থেকে তাদের সংগৃহীত সমস্ত 
সংখ্যাগুলি বিশেষভাবে সংরক্ষণ বা 
কিছুদিন আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে, সেটি আরও একবার 
৬2 প্রত্যেকটি গুটির একই 


১১৮ শ্রীগোদ্রম কল্পাটবী 


ধরনের আকার আকৃতি হবে ৷ কেউ যদি গুটির আরও বেশি অনুলিপি 
পেতে চান, তাহলে তাকে প্রত্যেকটির জন্য এক পয়সা দিতে হবে। 
কর্মীরা সহরৎকারদের লিখে অনুরোধ জানাতে পারেন তারা যে যতগুলি 
সংখ্যক গুটি পেতে চান, তা জানাবেন এবং সেইমতো সেগুলি নিতে 
থাকবেন | 


তাৎপর্য 


সমাচার পত্রিকাখানি ছাড়া আরও একখানি প্রকাশনা আছে ৪ শ্ৰীবৈষ্ণব 
সিদ্ধান্তমালা । এই সিদ্ধান্তমালা মহানাম প্রচার কার্ষের উপযোগী সমস্ত 
দার্শনিক ভাবতত্তুুলির ব্যাখ্যা-বৃত্তান্ত সহযোগে, কতকগুলি আনুষঙ্গিক বৈষ্ণব 
কীর্তনগাথাও বুঝিয়ে দিয়েছে । এই সিদ্ধান্তমালা পত্রিকার কোনও সংখ্য 
আমাদের কাছে নেই ৷ এটি এক ধরনের গুপ্ত অর্থাৎ সুরক্ষিত রচনা সম্ভার ৷ 
যিনি বাংলা জানেন এবং প্রাচীন বৈষ্ঞবীয় পুথি সম্ভার নিয়ে গবেষণা-চর্চার 
মাধ্যমে এই সমস্ত অবলুপ্ত প্রকাশনাগুলির মর্মোদ্ধার করে আমাদের সঙ্গে 
সাহায্য-সহযোগিতা করতে প্রয়াসী হন, তাহলে চেষ্টা করতে পারেন ৷ মনে হয় 
যে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একখানি সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন, যেটির 
ছাপানো কপি সমস্ত নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, এবং যেহেতু নামহট্রের কর্মীরা 
আর সেটি পাননি, তাই তিনি এটির পুনর্মুদ্রণের পরিকল্পনা করছিলেন ৷ 
তখনই এইসমন্ত প্রকাশনাদির মাধ্যমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অচিরে তার 
মোকাবিলা করতেন এবং যথাযথ দর্শনতাত্তিক পথনির্দেশ বুঝিয়ে দিতেন ৷ 
যদি কোনও বাজে চিন্তাভাবনার প্রচলন লক্ষ্য করা যেতো, তখনই তিনি যথাযথ 
দর্শনচিন্তার ভিত্তিতে সেগুলির মোকাবিলা এবং প্রতিরোধ করতেন | তাই তিনি 
নাম-প্রচারকদের সকলকে কিছু বেশি বাড়তি সংখ্যা পত্রিকা কিনে রাখতে 
বলতেন এবং সেগুলি বিতরণ করতে পরামর্শ দিতেন | তারা নিজেরা একটি 
ংখ্যা বিনামূল্যে পেতেন, কিন্তু আরও অতিরিক্ত সংখ্যা পেতে হলে তাদের 
প্রত্যেকটি সংখ্যা এক পয়সা দামে সংগ্রহ করে নিতে হতো । আর তিনি 
বলতেন যে, প্রত্যেকে যেন পর পর সমস্ত সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করে জমিয়ে 
রাখেন, কারণ ধারাবাহিক সংখ্যাগুলি নিয়ে এক চিরস্থায়ী দর্শনতাত্তিক ভাবধা- 
রা সম্পদ গড়ে উঠতে পারতো ৷ 























CHE দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতক্লুকুণ্ডা ১১৯ 


আমরা জানি না, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় কতগুলি ছেপেছিলেন 


কিংবা কতগুলি রয়ে গেছে | আমরা সুনিশ্চিত যে, অন্তত একখানি সংখ্যা ছিল, 


কারণ তিনি তো বলেছিলেন যে, তিনি একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন | হতে 
পারে পঞ্চাশখানি ছিল, কিংবা একশো আটখানি ছিল । অতগুলি তথ্য এখনও 
খুজে এখনো আবিষ্কার করতে হবে ৷ 
খুবই উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় 
অন্য সকলের মাঝে সংকীর্তন তত্ত্বের ছাপানো অনুলিপি বিতরণের মাধ্যমে 
₹বীর্তন প্রচারের উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করছিলেন, এবং তা ছাড়া তিনি 
বৈষ্ঞবীয় গানও লিখছিলেন সেগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলবার উদ্দেশ্য নিয়ে | 
তবে তিনি আরও বলতেন যে, এ ধরনের কীর্তন গানগুলি বিভিন্ন জায়গার 
স্থানীয় ভাষাগুলিতে লিখতে পারা যায়; তাতে শুধুমাত্র যথার্থ ভাবদর্শনতত্ুটুকু 
পরিবেশিত হওয়ার দরকার ৷ তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ইংরেজি, 
রাশিয়ান, জার্মান, ফরাসী, এবং অন্যান্য বিভিন্ন ভাষাগুলির মাধ্যমেও কীর্তন 
জনগণকে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়া যাবে ৷ সেই সময়ে, বিভিন্ন 
অশুদ্ধভাবাপন্ন ভাব-আন্দোলন বাংলা ভাষায় সম্পর্কিত চিন্তাধারা প্রচার করে 
চলেছিল, তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার কৃষ্ণভাবনাময় গীতিমালার মাধ্যমে 


তাদের যোগ্য উত্তর দিতে চেয়েছিলেন ৷ 


একটি অনুরোধ 


আমাদের পুণ্য পবিত্র নামহট্টের ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা আর দোকানদার 
সকলের মহাত্রাগণ $ আপনাদের পরিচিত যেকোনও শুদ্ধ বৈষ্ণবজনের 
নাম, গ্রামের ঠিকানা, জিলা, পরিষ্কারভাবে লিখে পাঠাবার জন্য 
বিনীতভাবে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি । তাহলে তাদের অনুমতি নিয়ে 
আমরা তীদের নাম ভ্রাম্যমাণ মহানাম বিক্রেতারূপে আমাদের শ্ৰীনামহট্ট 


সমাচার পত্রিকায় ছেপে দিতে পারি ৷ 
তাৎপর্য 


এই অংশটিতে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটি রীতি নিয়ে আলোচনা 
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যার পরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাদের অনুরোধ জানিয়ে নামহট্টের অংশীদার 
হতে অনুরোধ জানাবেন ৷ সুতরাং, শুদ্ধ বৈষঃবজনদের সন্ধান করে এবং 
তাদের নামহট্রে সংগঠনের কর্মচারীরূপে তালিকাভুক্ত করে একটা ভাল বৈষ্ণব 
সেবাকার্ষ হয়, যেমনটি আমাদের সকলেরই করা উচিত | 

ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতারা" বাড়ি বাড়ি ঘুরে মহানাম প্রচার করতেন ৷ প্রায় 
প্রত্যেকটি মানুষকেই নাম-বিক্রেতা হতে অনুরোধ জানানো হতো | যারা 
বাড়িতে একটা TT অনুষ্ঠান বসাতে পারতেন, তাদের দোকানদার বলা 
হতো ৷ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশবাণী জনে জনে শোনাবার জন্যে আপনি কি একজন 
ভ্রাম্যমাণ ফেরিওয়ালা বিক্রেতা হয়েছেন? আমরা আপনার নাম শ্রীভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের কাছে পাঠিয়ে দেব ৷ তিনি যদিও ইহজগত ছেড়ে চলে গিয়েছেন, 
তবুও তিনি আমাদের উপরে সযত্র দৃষ্টি রেখেছেন। যারা মহানাম প্রচার 
প্রকাশ করা যেতে পারে | তাতে দুটি উদ্দেশ্য সাধন হতে পারবে--যীরা যথার্থ 
মহানাম প্রচারক তাদের কথা জনসমক্ষে প্রচার করা এবং সেইসঙ্গে কিছু-না- 
কিছু মহানাম প্রচারের উদ্যোগে কার্ধকরীভাবে তারা প্রত্যেকে যাতে এগিয়ে 
আসেন এবং ধারা বাস্তবিকই কোনওভাবে মহানাম প্রচারে নিয়োজিত হয়েই 
রয়েছেন, তাদের পরিচয় সকলের কাছে পৌছে দেওয়াও যাবে ৷ 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সক্রিয়ভাবেই নিয়মিত নতুন প্রচারকদের নাম লিখে 
রাখতেন ৷ তাছাড়া, তার তেরোটি সন্তান সন্ততিদের দেখাশোনাও করতেন, 
সরকারী দপ্তরের কাজ চালাতেন, তার এই সমাচার পত্রিকাখানির জন্য 
লিখতেন, এবং আর সবকিছু করেও তিনি সংগঠন চালাতেন | যদি আমরা 
চিন্তাভাবনা করতে পারি কিভাবে তিনি এমন উৎসর্গপ্রাণ হয়ে কাজ করে 
চলতেন, তা হলে আমরা তার একটা বাণী মনে রাখতে পারি, “শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর জন্য অবশ্যই আমাকে কিছু করতে হবে!” এজগতে সকলেই তো 
খুব ব্যস্ত, কিন্তু তবু প্রত্যেকের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই এই প্রাথমিক কর্তব্যকর্মটুকু 
প্রতিপালনের জন্য আমাদের সময় খুঁজে নিতেই হবে--কৃপা বিতরণের কাজ 
করতেই হবে | অন্যজনের উদ্ধার কল্যাণার্থে কিছুটা সময় উৎসর্গ করবার চেয়ে 
আরও বেশি দরকারি কাজ অন্য কী হতে পারে? কেউ আর্তনাদ করছে, 
“আমাকে বাঁচাও!! আমাকে দেখো!!! আমি যে ডুবে যাচ্ছি!!!” তখন আমরা 
পাশ দিয়ে চলে যেতে কি পারি আর বলতে কি পারি, “আমি বড় ব্যস্ত । আমি 
পরে ফিরে এসে দেখবো?” কেউ যদি ডুবে যাচ্ছে, দেখছি--তাহলে তৎক্ষণাৎ 
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আমাদের চেষ্টা করা উচিত যাতে তাকে উদ্ধার করতে পারি--সেটাই তো তখন 
জীবন-মরণের সমস্যা ৷ 

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে, জড় জগতের প্রত্যেকটি মানুষই তো ডুবছে | একমাত্র 
পার্থক্য যে, তারা সেটা জানে না। তাদের তো “বাচাও!! বাঁচাও!” বলে 
চিৎকার করে ওঠাই উচিত, কিন্তু তারা এমনই মূর্খ যে, তা নিয়ে তারা 
চিন্তাভাবনাই করে না, সমস্যাটা বোঝেই না। কিন্তু আমরা জানি যে, মানুষ 
যেকোনও মুহূর্তেই মারা যেতেই পারে ৷ বারে বারেই আমাদের অবশ্যই মৃত্যু 
হতে পারে | বারে বারেই আমরা আবার জন্মাতেও পারি । এখন আমাদের 
মানবমূর্তির জীবন্ত প্রতীক হয়ে থাকতে হবে ৷ তাহলে নিরাপদ থাকতে পারি 
শুধুমাত্রই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ জপ চর্চা করা উচিত শ্রীভগবানের পুণ্যপবিত্র 
নামের আশ্রয় নিয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ স্মরণ করা চাই ৷ কিন্তু আমরা যদি 
অত্যধিক ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলি, এবং অন্য কাউকে সাহায্যের কোনই সময় না 
যেহেতু শ্রীভগবানের পুণ্য পবিত্র নাম কীর্তনের সময় পাই না? সেই শ্রীভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের নাম মহিমা প্রচারের জন্য কিছুটা সময় আমাদের নির্ধারিত করে রাখা 
চাই। 
প্রতিদিন দু’ঘণ্টা সময় জনগণের সেবায় অতিবাহিত করতেন-__বিকালে চারটা 
থেকে BET । সেটাই ছিল মহানাম প্রচার অভিযানের অভ্যাস ৷ মাঝে মাঝে 
সন্ধ্যাবেলাতে তিনি প্রচার করতেন ৷ আর তিনি ঘন্টা দুয়েক প্রতিদিন তার 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সময় থেকে কিছুটা অংশে ভাগ বসাতে পারতো | অত্যন্ত 
বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তিনি খুব সামান্যই ঘুমোতেন--বড় জোর দিনে দু’ 
থেকে তিন ঘণ্টা মাত্র-সচরাচর দু'ঘণ্টাই মাত্র, কিছুটা তন্দ্রা সেরে নিতেন 
এখানে-ওখানে । সকল রকমের কাজকর্ম আর সকল রকমের মানুষদের 
প্রত্যেকের জন্যেই সময় বরাদ্দ করে রাখবেন--সব বিষয়ে, সবখানে । আর 
তীর বেশিরভাগই সময় দিয়ে দিতেন লেখাজোখার কাজে । 


প্রপন্নাশ্ৰমাদি এবং শ্রদ্ধী-কুটিরাদি 


প্রপন্নাশূম কাকে বলে? প্রপন মানে আত্মসমর্পণ, 














১২২ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


শরণাগতি--“শৱণাগতির আশ্রম” ৷ সেইজন্যই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
নামহট্ট গোষ্ঠীগুলিকে বলতেন--“শরণাগতির Aad মেলা”, পরমেশ্বর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণের উপযোগী ছোট ছোট আশ্ৰম ৷ 
কৃষ্ণভাবনাময় ঘরবাড়িগুলিকে বলা হয় “শ্রদ্ধা কুটির”। এই পরিপ্রেক্ষিতে, 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রপন্নাশ্রমগুলি এবং শ্রদ্ধাকুটারগুলি সম্পর্কে একটি 
ঘোষণা করেছেন | 


যে-গ্রামে বসবাস, প্রত্যেক দোকানী সেখানে পুণ্যপবিভ্র মহানাম মন্ত্ৰ 
বিক্রির জন্য অবশ্যই একটি দোকান বসাবে--একটি কুটিরে, চালাঘরে, 
আস্তানায়, কিংবা ঘরে । সেই কুটিরের পরিচয় হবে একটি প্রপন্নীশ্রম ৷ 
পুণ্যপবিত্র মহানামের বিশ্বস্ত ভক্তজনেরা নিকট-দূর সবখান থেকেই 
সেখানে জড়ো হয়ে শুদ্ধ পরিশুদ্ধ মহানামামৃত আস্বাদন করতে আসবে 
এবং পবিত্র মহানামের মহিমা প্রচারের ভাবধারা বহন করে নিয়ে যাবে ৷ 
জানবেন চিনবেন এবং শ্রদ্ধা ভালবাসা জানাবেন ৷ তবে আশ্রমের সংশ্লিষ্ট 
সাধুজনেরা অবশ্য মনে করবেন না যে, তার ভরণপোষণের কোনও 
দায়দায়িত্ব তাদের আছে। কোনও সাধু তার শারীরিক রক্ষণাবেক্ষণের 
প্রয়োজনাদি মেটানোর উদ্দেশ্যে অন্যের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে আগ্রহী 
হন না। তবে, কারও সাধ্য অনুসারে তার ভাইকে যেকোনও কিছু দান 
সহায়তা করতেও পারেন ৷ যদি কোনও ভক্তজন তার নিজের আহার্যাদি 
সঙ্গে নিয়ে আশ্রমকুর্জে একরাত থাকেন, তাহলে দোকানী কোনও দোষ 
নেবেন না। কারও নিজের ভাইয়ের সেবা যত্নের উদ্দেশ্যে যদি কেউ তার 
নিজের সম্পদ থেকে কিছু নিবেদন করে থাকে, তার জন্য নিজেকে দাতা 
'মনে করে কৌনওভাবেই অবশ্য গর্ব অনুভব সে যেন না করে | 


তাৎপর্য 


প্রথমেই, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় নামহট্ট প্রপন্নাধ্ৰমগুলি প্রতিষ্ঠার 
আদেশ দেন, যেখানে লোকজন এসে সমবেত হয়ে হরেকৃষ্ণ মহানাম জপ শ্রবণ 
এবং কীৰ্তন করতে পারে | AT সংগঠনের নেতা-পরিচালকদের সঙ্গে 
কিভাবে আচরণ করতে হয়, সেই বিষয়ে কতকগুলি সদাচরণ তিনি ধার্য করে 
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দিয়েছেন। তাদের ভাইয়ের মতো দেখা উচিত, এমনকি “বড়দা” মনে করেও 
সম্বোধন করা যেতে পারে | তবে এটা যেন কোনও এক ধরনের জীবিকা না 
হয়ে ওঠে, যার ফলে কেউ নামহট্র আশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অন্য সকলের 
শ্রমনির্ভর হয়ে জীবনযাপনের চেষ্টা করতে চায় | তবে, নামহস্ট সভা-জমায়েতে 
এসে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু খাদ্যাদি নিয়ে আসার জন্য যে কেউ ইচ্ছা করতেই 
পারেন | তাই নামহষ্ট কেন্দ্রের জন্য কেউ একটি ছোট কুটির বসাতে পারেন, 
যেখানে ভ্রাম্যমাণ প্রচারক ভক্তমণ্ডলী স্বচ্ছন্দে একরাত বাস করে যাওয়ার জন্য 
অভ্যর্থনা পেতে পারেন | তবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, ভ্রাম্যমাণ 
বলতে গেলে, WIE নেতার ওপরে তারা অবশ্যই যেন দায়ভার চাপিয়ে না 
দরকার যে, শ্রীকৃষ্ণেরই সম্পদ তারা যেন শ্ৰীকৃষ্ণেরই সহায়ক মাধ্যমরূপে 
অর্পণ করছেন মাত্র, এবং সেই আদান-প্রদান নিজের সম্পদ বলে বিবেচনা করা 
অনুচিত মনে করতে হবে ৷ 

উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ মহাশয় বিশদভাবে বিবৃত করে 
দিয়েছেন__কিভাবে পারস্পরিক ব্যক্তি-সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত, যাতে 
ভবিষ্যতে নানা ধরনের সমস্যাদি পরিহার করে চলতে পারা যায় | তখনকার 
দিনে, সব লোকের নিজস্ব জমাজমি থাকতো, তাই ছোট্ট একখানি নামহট্ট 
কুটির বানিয়ে দেওয়ার মতো জায়গা তাদের থাকতেও পারতো ৷ আমি জানি: 
ংলার গ্রামগুলিতে আজকাল এঁ ধরনের নামহট্ট কুটির রয়েছে । এমনকি 
আমরা শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের আমল থেকে বঙ্গদেশে দুটি প্রপন্নাশ্রমও 
দেখতে পেয়েছিলাম, যেগুলি বাস্তবিকই ছিল ইট দিয়ে তৈরি মন্দির ৷ সেগুলির 
প্রত্যেকটিতে লেখা ছিল “রাধামাধব প্রপন্নাশ্রম, ১৮৮৭" । কী 
বিস্ময়কর-_শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আমল থেকে গড়ে ওঠা আদি অকৃত্রিম 
বাস্তবভিত্তিক নামহট্ট প্রপরীশ্রম! খুবই আশ্চর্য ব্যাপার হতো না কি--যদি 
একটা নামহট্ট আমাদের উদ্যোগে স্থাপিত হওয়ার একশো বছর পরেও এখনো 
দীড়িয়ে রয়েছে? কোনও একটা নামহট্রকে কয়েক বছর চালিয়ে রাখাই কত 
দুঃসাধ্য, তাই শতবর্ষব্যাপী দীড়িয়ে থাকার কথা আর কী বলা যায়! 


প্রত্যেকেরই উদ্যোগী হওয়া উচিত যাতে শুদ্ধ মহানামের জয়পতাকা 
(বিজয়কেতন) Busty রাখতে পারা যায়। “আমি” কিংবা “আমার” 


১২৪ শ্রীগোদ্রম কল্পাটবী 


অথবা “অন্য কারও” ব্যাপার বলে চিন্তা ভাবনা করা অনুচিত ৷ বৃথা 
আত্মসম্মান বোধ কিংবা অসম্মান পোষণ করা কারও উচিত নয়। কারও 
নিজের অভাব-অনটন মেটাতে হলে, তার করণীয় কাজ মানুষকে সুসম্পন্ন 
করার অনুশীলন চর্চা করতেই হবে, সেটাই সাধারণ নীতি । প্রত্যেকটি 
প্রপন্নাশ্রমের নামের মধ্যে সেই গ্রাম বা অঞ্চলটির নাম থাকা 
চাই- দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমলা জোড়া প্রপন্নাশ্রম, বাগবাজার প্রপন্নীশ্রম, এবং 
এইরকম ধারা অনুযায়ী | 

যেখানেই ভ্রাম্যমাণ মহানাম ফেরিওয়ালা গিয়ে থাকেন, তাকে বলা হয় 
একটি শ্রদ্ধাকুটীর-_যেমন ফুল কুসুম শ্রদ্ধাকুটীর, নাখুড়িয়া শ্রদ্ধাকুটীর, 
এবং এইরকম ভাবে । একটা আলাদা বাড়ি কিংবা ভবন গড়ে ফেলবার 
দরকার নেই। 


তাৎপর্য 


একটি অতি অপরিহার্য ভাবনা £ আমাদের অবশ্যই অত্যন্ত স্বার্থবোধশূন্য 
হতে হবে ৷ যদি কোনও একজন নেতা হয়ে, সে খুব গর্বোদ্ধত হয়ে ওঠে, তা 
হলে তখন মহানাম প্রচার উদ্যোগে সাফল্য অর্জন করা খুবই কঠিন হয়ে 
উঠবে | আমাদের সেবা মনোভাব থাকা দরকার ৷ নামহট্র গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় 
সকলকেই বলা হয় সেবক-নেতা | যদি কেউ মন্দিরে না বাস করে এবং 
সর্বসময়ের সেবা কাজ নিবেদন না করতে থাকে, কিংবা সর্বসময়ের জন্য 
কৃষ্ণভাবনাময় গ্রস্থসম্ভার বিতরণের সেবা না করে, তা হলে তার পক্ষে নামহট্ট 
প্রচার সেবা করাই উচিত | তা যদি সে না করে, তাহলে করবে না কেন? কি 
সমস্যা? নামহন্টের সেবক তো প্রত্যেকেরই হওয়া উচিত | শ্রীমৎ নিত্যানন্দ 
প্রভুর সেবায় আমরা প্রেমভরে কাজ করে থাকি, এবং প্রেমের মাধ্যমেই তার 
প্রতিদান পেয়ে থাকি। যদি আমরা খ্ৰীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রভুর প্রেম অর্জন করতে 
চাই, তা হলে তো গোপন কথাটি এখন আমরা জেনে গিয়েছি 4 শুধুমাত্র তার 
কর্মসেবকদের একজন হতে হবে এবং তার প্রেমের মাধ্যমে সেবার মূল্য 
প্রতিদান পেতে থাকবো | 

এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, সমস্ত দোকানীরা যারাই 
পুণ্যপবিত্র হরিনামের দোকান বসাবেন, তাদের সকলকেই সেখানে জয়পতাকা 
উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করা চাই । (আমার নাম খুব বেশি ব্যবহার হতে তো দেখি 


CNet দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতরুকুঞ্জ ১২৫ 


না। বিশেষ কৃপা) 

বঙ্গদেশে, পেশাদারী কীৰ্তনীয়াদের নিয়ে আমাদের বেশ খানিকটা সমস্যাদি 
আছে। তারা কোনও নিয়মবিধি মেনেই চলে না এবং খুবই সহজিয়া ঢঙে 
জপকীর্তন শোনাতে থাকে | তাতে এত রকমের ভাবোচ্ছাস দেখাতে থাকে, 
যেন তারা বাস্তবিকই পুণ্য পবিত্র নাম মহিমায় প্রেমাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে । আমার 
একজন শিষ্য ছিল, যে আমার শিষ্য হওয়ার আগে একজন পেশাদারী কীর্তনীয়া 
ছিল। সে বলতো যে, সে যখন জপকীর্তন করতো, তখন সে শ্রীকৃষ্ণের সাথে 
প্রেমভাবে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, সেটা তাকে দেখাতেই হতো, কিন্তু যতক্ষণ ধরে 
সে কেঁদেকেটে আর ভাবাবেগ-আচ্ছন্নতায় অমন লোক-দেখানোর অভিনয় 
করে দেখাতো, ততক্ষণ সে একটিমাত্র চিন্তা নিয়ে সময় গুনতো-_কখন তার 
দুটি ঘণ্টার কীর্তনগানের পর্ব শেষ হবে এবং তখন সে সময় পাবে একটা 
সিগারেট ধরাতে ৷ সে বলতো যে, এই রকম কাজই তো চলছে | বেশিরভাগ 
লোকেই মনে করে যে, কীর্তন মানেই হলো এই ধরনের পেশাদারী গান 
শোনানো | আমরা চাই শুদ্ধ কৃষ্ণনাম প্রচার, চাই তেমন মানুষ যারা শুদ্ধ হরিন- 
1ম শোনাতে DIT | কারণ তারা কৃষ্ণভাবনাময় হতে চান, যারা তাদের অন্তর 
থেকে কীর্তন করে থাকেন ৷ তাতেই সব কিছুর ওপরে জয়লাভ হবে ৷ 

কতকগুলি খুবই দরকারী বিবেচ্য বিষয় এখানে দেওয়া হয়েছে । শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বলেছিলেন যে, নিজের অভাব মোচনের জন্যে, 
নিজের পেশামতো কাজ করা তার উচিত; সেটাই সাধারণ রীতি । শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চাননি যে, একদল ভিখারী ঘুরে বেড়িয়ে ভিক্ষা চাইতে 
থাকবে, কিংবা এ ধরনের ব্যাপার ঘটতে থাকবে ৷ মহানাম প্রচারকেরা যে যার 
নিজের পেশাদারী কাজকর্ম করতেই থাকবেন। যদিও অবশ্য কয়েকটি 
ব্যতিক্রম মেনে নেওয়া যেতেই পারে, তবে পেশাদারী কাজকর্ম করে চলাই 
সাধারণ রীতি ৷ 

প্রত্যেকটি প্রপন্নাশ্রম যে-গ্রামে কিংবা অঞ্চলে অবস্থিত, সেখানকার নামই 
আশ্রমের নাম হওয়া উচিত। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন $ আমলাজোড়া 
প্পন্নাশ্রম, বাগবাজার প্রপন্নাশ্রম কিংবা পাশ্চাত্য দেশে কোনও ছোট ছোট 
জায়গার নাম যুক্ত করতে পারি__মণ্টপারনাসি প্রপন্নাশ্রম, জামোস্কবাবেচি 
AAT, ইস্ট হারলেম প্রপন্নাশ্রম | 

আমাদের গোষ্ঠীগুলিকে শুধুমাত্র “নামহট্র” বলেই পরিচিত করবার কথাও 
আমি বিবেচনা করে দেখেছি, কারণ ওটা ইতিমধ্যেই অনেকের কাছে দুর্বোধ্য 


১২৬ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


লেগেছে ৷ লোকে যাকে বলে ভক্তিসংঘ, সেই রকমের নাম পছন্দ করে থাকে । 
প্রপন্নাশ্রম নামটিও বেশ জটিল মনে হতে পারে । আমরা জায়গার নাম জুড়ে 
দিতেও পারি ? “অমুক” নামহষ্ট ৷ বুঝতে পারা খুবই দরকার যে, নামহগুলি 
এমন এক-একটি কেন্দ্র যেখানে শিখতে পারা যায়__কেমন করে আত্মসমর্পণ 
করতে হয় | 

শ্রদ্ধা-কুটার কথাটির মানে কি? শ্রদ্ধা মানে অবিচল বিশ্বাস, আর কুটার 
মানে একটি ছোট্ট ঘর ৷--“বিশ্বাসের ঘর” । বলা যেতে পারে যে, ভ্রাম্যমাণ 
বিক্রেতারা যেখানে থাকেন, তাকেই একটা শ্রদ্ধা-কুটীর বলে | শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ফুল কুসুম শ্রদ্ধা কুটীর এবং নাখুরিয়া শ্রদ্ধা কুটার নাম দুটির 
উল্লেখ করেছেন ৷ আর “পৃথক ভবন কিংবা বাড়ী তৈরীর কোনও দারকার 
নেই ৷” কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন চর্চা এবং প্রচার যারাই করছেন, সেই সমস্ত 
মানুষদের ঘরবাড়ীগুলিই তো শ্রদ্ধা-কুটার | 

যে শব্দটি এই প্রসঙ্গে এখানে দেওয়া হয়েছিল, সেটিই হলো সামান্য, 
ক্ষুদ্ৰ--কিম্তু কারও একটা বিশাল বাড়ী তো থাকতেই পারে | বঙ্গদেশে 
আজকাল আমাদের নামহট্ট সংগঠনের মধ্যে অনেক জায়গাতেই একটিও 
নামহট্ট গোষ্ঠী নেই, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন-চর্চায় আকৃষ্ট পরিবারবর্গ 
রয়েছেন। ৷ তাদের মাধ্যমেই কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সঙ্গে স্থানীয় জনমানুষদের 
যোগাযোগ হচ্ছে ৷ নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের মতো 
যথেষ্ট, লোকজন হয়তো তাদের না থাকতে পারে, কিন্তু তারা মাঝে-মধ্যে 
অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করে থাকেন ৷ 

বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য যে, মাঝে মাঝে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার 
ভ্রাম্যমাণ ফেরিওয়ালা তথা বিক্রেতাদের নাম প্রকাশ করে দিতেন, এবং তাদের 
ঘরবাড়ীগুলিকে শ্রদ্ধা কুটীর নামে অভিহত করা হতো ৷ যখনই নামহস্টের বরিষ্ঠ 
বরিষ্ঠ ভগবদ্তক্তেরা নানাদিকে পরিভ্রমণ করতেন, তখন তারা এই সমস্ত 
ফেরিওয়ালা ভক্তদের সঙ্গে তাদের বাড়ীতে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের 
উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়ে দিতেন | 

নামহট্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও কর্মী যখনই একটি গ্রামে দেখাশুনা 
করতে যান, যেখানে কোনও মহানাম-ফেরিওয়ালা থাকেন, তা হলে 
প্রথমেই তীর উচিত শ্রদ্ধা কুটীর পরিদর্শন করা এবং সেই ফেরিওয়ালাটির 
সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা | নামহট্টের কর্মীরা তাদের নিজেদের অৰ্থকোষ 
থেকে তাদের জন্য খরচাদি দিয়ে দেবেন | তবে যাই হোক, যেহেতু 





গোদ্রুম দ্বীপের বাঞ্াকল্পতরুকুণ্ত ১২৭ 


ভ্রাম্যমাণ ফেরিওয়ালা মহানাম প্রচারকর্মীর মনে সকলের জন্যই ভ্ৰাতৃসম 
ম্নেহ-মমতার অনুভূতি জাগ্রত থাকে, তাহলে যদি তিনি তার বাড়ীতে 
অতিথির মতো একজন ভ্রাতৃসম প্রচারকর্মীকে গ্রহণ করতে চান, তাহলে 
দুজনের কাছেই তা খুবই সুখের ব্যাপার হয়-- পারস্পরিক সুখানন্দের 
বিনিময় হতে পারে-_সেটার স্থায়িত্ব গড়ে তোলাই উচিত ৷ 
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তাৎপর্য 


এই অংশটিতে, আমরা বুঝেছি যে, নামহট্টের কোনও বরিষ্ঠ ভক্তজন যখন 
পরিভ্রমণ করতে থাকেন এবং কোনও একটি শ্রদ্ধা-কুটীর পরিদর্শন করেন, 
নিজেই মেটাবেন। তা সত্ত্বেও, যদি গৃহস্থ-ভক্তজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই 
প্রচারক পরিভ্রমণকারী ভক্তজনকে আমন্ত্রণ জানাতে চান, তাহলে তখন তারা 
পারস্পরিক ব্যবস্থা করে নিতেও পারেন ৷ 

শ্রীল প্রভুপাদ এলাহাবাদে গৃহস্থ হয়ে বাস করছিলেন ৷ তখন তার বাড়ীতে 
একখানি আলাদা ঘর ছিল, যার একটি ভিন্ন দরজা ছিল পর্ব্রাজব 
ধর্মপ্রচারকদের আসা-যাওয়ার জন্য ৷ মূলতঃ সেটা ছিল একটি শ্রদ্ধা-কুটার ৷ 
শ্রীল প্রভুপাদ তার সঙ্গে বসবাসের জন্য পরিব্রাজক ধর্মপ্রচারকদের চর্চা- 
অনুশীলন, ধর্মকথা প্রচার আলোচনার জন্য তাদের আমন্ত্রণ করে এনে তাদের 

অবশ্য এখন সব কিছুই অন্য রকমের হয়ে গিয়েছে ৷ আমরা ফ্ল্যাট বাড়িতে 
তার আবাসন অষ্টালিকাগুলিতে বাস করছি ৷ তবে, যদি কেউ নিজের বাড়ী 
তৈরী করেন, তিনি একটা ছোট অতিথিকক্ষ রাখতে পারেন, তাতে আলাদা 
প্রবেশপথ থাকবে, প্রচারক-ভক্তদের সুবিধার জন্য, যাতে পরিবারবর্গের মধ্যে 
দিয়ে তাকে মেলামেশা করে চলতে ফিরতে না হয়। ভারতে জদ্রলোকদের 
বাড়িগুলিতে সেটাই ব্যবস্থা করা থাকে । তাদের অতিথিকক্ষ, প্রার্থনা- 
পাঠকীর্তনের ঘর থাকে ৷ যেন ঠিক শ্রীল ভক্তিবেদাত্ত ঠাকুর যেমনটি আমাদের 
জন্যে বলতেন, পরামর্শ দিতেন, তিনি কেমনটি হলে ভাল লাগতো, ঠিক 
সেইরকম ব্যবস্থা সব হচ্ছে। 

এখন ইসকনে আমরা এই ধরনের নামহষ্ কর্মসূচী পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা 
করছি। শ্রীল প্রভুপাদের এবং পূর্বতন আচার্যবর্ের কৃপায়, আমরা কিছুটা 
সাফল্য লাভ করে চলেছি । ক্রমশ অনেক অনেক মানুষজন কৃষ্ণভাবনামৃত 














১২৮ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


অনুশীলন চর্চার পন্থা গ্রহণ করছেন ৷ পরবর্তীকালে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
ক্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন--তারা ভারতবর্ষে 
আসতো এবং প্রত্যেককে ধর্মান্তরিত করতে চেষ্টা করতো--কিভাবে তাদের 
বেতন দেওয়া হতো, যাতে তাদের কাজকর্ম নিঃস্বার্থ সেবা হতো না, এবং সেই 
কারণেই তাদের কাজকর্ম যথার্থ শুভফল প্রদায়ী হয়নি সারা জগতের 
কল্যাণক্ষেত্রে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলতেন যে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর 
নামহট্ট এক ভিন্ন ধরনের আন্দোলন ৷ পুণ্য পবিত্র মহানামের প্রচারকেরা তার 
আজায় শ্রীমনাহাপ্রভুর বাণী গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নিঃস্বার্থ, নিবেদিত প্রাণ মন 
নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ পালনের মাধ্যমে প্রচার করে থাকেন | 


আরও একটি ঘোষণা 


[এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সাতাশজন ফেরিওয়ালা এবং তিনজন 
দৌকানীর নামগুলি উল্লেখ করেছেন |] 


কোনও নামহট্ট কর্মীসেবক তীর স্বাভাবিক কাজকর্মের মধ্যেই, যখন 
অন্য কোনও গ্রামে ঘুরতে যান, তখন, মহানাম প্রচারের উদ্দেশ্যে পূর্ব 
নির্ধারিত একটি সাধারণ জায়গাতে, তিনি স্থানীয় লোকজনকে সমবেত 
করে বোঝাবেন-_কিভাবে প্রবচন ভাষণ দিতে হয় এবং জনগণের কল্যাণে 
ভক্তিমূলক গান শোনাবেন ৷ যদি এটা করা হয়, তাহলে কয়েক দিনের 
মধ্যেই, পরিব্রাজক ফেরিওয়ালা এবং দোকানীদের মধ্যে থেকে 
যোগ্যতাসম্পন্ন প্রবচন-বক্তী আর কীর্তন-ভজনাদির গায়কদেরও পাওয়া 
যাবে | নম্ৰ বিনয়ী, উৎসাহ উদ্দীপনাপূর্ণ, সুশিক্ষিত, এবং বুদ্ধিমান সপ্রতিভ 
অল্পবয়সী মানুষদের একটা নিভৃত স্থানে জমায়েত করে ভাষণ প্রদান এবং 
কীর্তন গান চর্চা আর পরিবেশনের তালিম দিতে হবে | একটু একটু করে, 
এই সমস্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণদের জনবহুল জায়গায় ভাষণ প্রবচন দেওয়ার 
অভ্যাস করাতে হবে-_হাটে-বাজারে কিংবা অন্য কোনও জনসমাগমে | 
এ ধরনের যেকোনও প্রচেষ্টা সার্থক সফল হলে, সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য 
অবশ্যই তার বিবরণ লিখে পাঠানো উচিত | 


গোদ্রম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতরুকুণ্জ ১২৯ 


তাৎপর্য 


যখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার নামহট্ট প্রচার শুরু করেছিলেন, তার 
মধ্যে তখন প্রধানত গৃহস্থ ভক্তেরাই থাকতেন ৷ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
নিজেদের সাধারণ কাজকর্মের মাঝে, অনেকেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে 
ংযোগ রাখতে পারতেন, যার ফলে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত চর্চা-অনুশীলনের 
উদ্দেশ্যে নামহষ্ট প্রচারকদের মাধ্যমে অল্পবয়সীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার 
আয়োজন করে দিতে পারতেন | তাদের শেখাতে হবে কিভাবে ভক্তিগীতি 
এবং প্রবচনাদি পরিবেশন করতে হয় ৷ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চেয়েছিলেন 
জনমানুষকে বিভোর করে তুলতে যেন পারে। যারা এই ধরনের 
জনসংযোগমূলক কর্মবতে উৎসাহী কেবলমাত্র তাদেরই তারা প্রশিক্ষণ দিতেন | 
সারা পৃথিবীতে যেখানেই নামহট্টের তক্তবৃন্দ রয়েছেন, আমরা বর্তমানে সেই 
সবখানেই এ ধরনের সুফল অর্জনের জন্য চেষ্টা করে চলেছি ৷ 

যখন আমি ১৯৬৮ সালে মনট্রলে ছিলাম, তখনও তিনজন গৃহস্থ স্বামী-স্ত্রী 
সেখানে এসেছিলেন ঃ মুকুন্দ এবং জানকী, গুরুদাস এবং যমুনা, আর 
শ্যামসুন্দর এবং মালতী ৷ ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার আগে, শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্বাদ 
লাভের জন্য তারা মনট্রিলে থেকেছিল। তারপরে ওরা যখন ইংল্যাণ্ডে গিয়ে 
করেছিল, যেটা জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতার বাজারে মাৎ করে দিয়েছিল এবং 
একেবারে শীর্ষস্থানে এক নম্বর জায়গায় পৌছে গিয়েছিল ৷ তারা তখন জর্জ 
হ্যারিসন, জন লেনন, এবং ইয়োকো ওনো নামে বিশ্বপরিচিত সঙ্গীতজ্ঞদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাতে শ্রীল প্রভুপাদ এমনই খুশি হয়েছিলেন যে, তাঁরই 
গৃহস্থ শিশ্যবৃন্দ এমন কিছু করেছে, যা এমনকি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সৱস্বতী 
ঠাকুরের সন্যাসী-শিষ্যবর্গও করে উঠতে পারেন নি। তীর এসব গৃহস্থ ভক্তদের 
নিয়ে খুবই খুশি হয়েছিলেন ৷ তারা তখন কতই না বিস্ময়কর সেবা প্রচেষ্টায় 
সফল হতে পেরেছিল ৷ 

ইসকনের সন্ন্যাসীৰ্গ আর গৃহস্থদের মধ্যে সেই ধরনের সাহায্য- 
পড়ছে__কখনও সন্যাসীদের দ্বারা, কখনও গৃহস্থদের দ্বারা _ এবং তাতে 
কোনই সমস্যা হচ্ছে Al | আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ 








ত শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


ঠাকুর তরুণ যুবকদের নিয়মতান্ত্ৰিক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে শ্ৰীচেতন্য মহাপ্রভুর বাণী 
জ 5 প্রচার এবং প্রসারের কাজে তরুণ সমাজকে তৈরি করে তুলছিলেন | 











গোদ্র দ্বীপের বাঞ্ছাকল্মতরুকুঞ্জ ১৩১: 
ড্র 
CIN বাঞ্াবালতরু 
শ্রীনামহট্ট কর্মচারীবৃন্দের 
শ্রীচরণকমলে প্রণতি 


যে সমস্ত ক্রিশ্চান ধর্মপ্রচারকেরা বিদেশ থেকে এখানে ধর্ম প্রচার করতে 
আসেন, তাদের কাজের বিনিময়ে বেতন দেওয়া হয়ে থাকে । তাই তাদের 
কাজকর্ম নিঃস্বার্থ নয়, এবং তার মাধ্যমে জগতের কোনই যথার্থ শুভফল 
লাভ হয় না । কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীনামহট্ট সেই ধরনের উদ্যোগ- 
সেবা নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ পূরণার্থে, নিঃস্বার্থ, উৎসর্গীকৃত 
্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবরস সমৃদ্ধ মহানাম গ্রামে গ্রামে বহন করে নিয়ে গিয়ে 
এক মহৎ জনকল্যাণকর ব্রত পালন করে চলেছেন ৷ 


তাৎপর্য 


এই বিবৃতি অবশ্যই বিশেষভাবে চমকপ্রদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
বলেছেন যে, ক্রিশ্চান ধর্ম প্রচারকেরা যা করছেন, সেটা শুভফলপ্রদ কাজ নয়, 
এবং শ্রীনামহট প্রচারকেরা যে-কাজ করছেন, তা সর্বপ্রকারেই শুভ ফলদায়ী 
জনকল্যাণকর সার্থক সেবা | যদি কোনও লোক তার পরিবার প্রতিপালনের 
জন্য একটা কাজ করতে থাকে, তা সত্ত্বেও তার ব্যস্তসমস্ত জীবনধারার মাঝখান 
থেকে খানিকটা সময় বাচিয়ে রেখে অন্য সকলের কল্যাণ কামনায় শ্রীভগবানের 
পুণ্য পবিত্র মহানামের বাণী যদি বিতরণ করতে পারে, তা হলে সেটাই যথাৰ্থ 
নিঃস্বাৰ্থ এবং বিশুদ্ধভাবে জনকল্যাণকর উদ্যোগ | তেমন মানুষেরাই শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর আদেশ পূরণ করে চলেছেন, যাতে প্রত্যেক মানুষ শ্রীতগবানের 
মহানাম প্রচার করতে এগিয়ে আসেন ৷ 

একবার যখন আমি ভারতবর্ষে বিমানযাত্রা করছিলাম, তখন একজন মিশ- 
নাৰী ধর্মপ্রচারকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, এবং তীকে জিজ্ঞাসা 


১৩২ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 





করেছিলাম--তিনি কি করছেন ৷ তিনি বলেছিলেন যে, উত্তর-পূর্ব ভারতে 
তিনি প্রচার করতে যাচ্ছেন, এবং তাকে সেই কাজের জন্য বেশ ভালো মাইনে 
দেওয়া হয়ে থাকে ৷ কিন্তু যদি তিনি অমনভাবে মাইনে না পেতেন, তাহলে কী 
এ কাজ করতেন? আমাদের ভক্তদের মধ্যে কয়েকজন হয়তো খানিকটা হাত- 
খরচ কিংবা ভাতা পেয়ে থাকেন--ঘরভাড়া কিংবা তাদের ছেলেমেয়েদের 
স্কুলের মাইনার খরচ মেটাতে । তারা ভরণপোষণ কিংবা কোনও বিশেষ 
খরচাদি সামলাবার জন্যে হয়তো অর্থ সাহায্যও পান। শ্রীল প্রভুপাদ 
অনুমোদন করেছিলেন যে, কিছু গৃহস্থ ভক্তদের আর্থিক খরচপত্র মেটানোর 
জন্যে কিছু টাকা বরাদ্দ করা দরকার হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উল্লেখ 
করেছিলেন যে, মাহিনা পাওয়াটাই যদি মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে, সেটা শুভ লক্ষণ 
নয়। যদিও কখনও আমাদের গৃহস্থ ভক্তদের সামান্য কিছু হাতখরচ দেওয়া 
হয়ে থাকে, তবে সচরাচর AGA ভক্তমণ্ডলী নিঃস্বার্থভাবেই কাজ করে 
থাকেন | 


অদূর ভবিষ্যতে, এইভাবে চিরন্তনী ধর্মীয় নীতিগুলি সম্পর্কে প্রচার 
ব্যবস্থা শুধুমাত্র ভারতবর্ষেরই দিক্দিগন্তে সর্বব্যাপী প্রচারলাভ করবে, তাই 
নয়--সারা বিশ্বে তা পরিব্যাপ্ত হতে থাকবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 
পৃণ্যপবিত্র মৃদঙ্গধ্বনি সর্বত্রই শোনা যাবে, এবং প্রত্যেক মানুষই, ব্রাহ্মণ 
কিংবা স্রেচ্ছ_যাই হোক, শ্রীহরি চরণপদ্মে শুদ্ধ ভক্তিভাব অর্জন করতে 
থাকবে | 





তাৎপর্য 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এই মৃদঙ্গধ্বনি, 

অচিরেই BTA শোনা যেতে থাকবে ৷ 
আরও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, জগৎ হবে মৃদঙ্গময়, অর্থাৎ সমগ্র 
বিশ্ববক্ষাণ মৃদঙ্গধবনির সঙ্গে, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে/ হরে 
রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে-_কীর্তন ধ্বনির শব্দেও পরিপূর্ণ হয়ে 
উঠবে | সুতরাং যারা মৃদঙ্গ বাজাচ্ছেন, তারা "শ্রীচৈতন্যদেবের মৃদঙ্গের 
পাত ধ্বনি এইভাবে দিকে দিকে পৌছে দেওয়ার উদ্যোগে সাহায্য 

গতা করছেন এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ জপকীৰ্তনে উদ্যোগী হচ্ছেন ৷ 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, “অতি শীঘ্ৰ” 
কৃষ্ণভাবনামৃত বিশ্বের সৰ্বত্ৰ পরিব্যাপ্ত হবে ৷ নিঃস্বাৰ্থ প্রচারকেরাই এই কাজ 


গোদ্র দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতকুকুঞ্ত ১৩৩ 


করবেন, যেহেতু তাদের টাকাপয়সা সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে, বরং তারা সে 
কাজ করবেন, কারণ তাদের অন্তঃকরণ এই ব্রতসাধনে নিবেদিত হয়েছে | 
দের ভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে উৎসুক, কারণ তারা শ্ৰীকৃষ্ণকে 
তাদের ভক্তিপ্রেম নিবেদনের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করতে যথার্থই ভালবাসেন ৷ শুদ্ধ 
ভক্তমণ্ডলীর এটাই বিশেষ মনোভাব | 
এই গোদ্রুম কল্পাটবী ৪০৫ শ্রীচৈতন্যান্দে, একশো বছরেরও বেশি আগে, 
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সময়ে, লেখা হয়েছিল শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শ্রীমৃদঙ্গধ্বনি সমগ্ৰ বিশ্বে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে 
থাকবে, THE প্রচার হতে থাকবে সর্বত্র । খুবই চিত্তাকর্ষক বিষয় যে, তিনি 
বলেছিলেন-_খুব শীঘ্রই এই বাণী সারা জগতে পৌছে যাবে চল্লিশ বছর 
আগেও কেউ ভাবতে পেরেছিল যে, কেউ চিন্তা করতে পেরেছিল যে, এই মৃদঙ্গ 
বাদ্যধ্বনি রাশিয়াতেও শোনা যাবে? শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দূরদৃষ্টি দিয়ে তা 
দেখতে পেয়েছিলেন £ “মৃদঙ্গধ্বনি শোনা যাবে ৷” কেবলমাত্র ভারতীয়রাই 
এটা বাজাবে, তাই নয়-শ্লেচ্ছরাও বাজাবে ৷ তার দূরদৃষ্টি ছিল যে, এই প্রচার 
ব্যবস্থা জনে-জনে মুখে-মুখে প্রসারিত হতে থাকবে ৷ সুতরাং, কী বিপুল, কী 
মহান লক্ষ্য আমাদের সামনে রয়েছে__আমাদের পূর্বতন আচাৰ্যবৰ্গের 
ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করতে হবে, সার্থক করে তুলতেই হবে ৷ শ্রীল প্রভুপাদ 
অনেকখানি করে দিয়েছেন এই লক্ষ্য পরিপূরণের কাজ ৷ এখন তার দাস এবং 
দাসানুদাসেরা, সকলে সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে অবশ্যই চলতে থাকবো । 
আমরা জনসমাজে মেলামেশা করবার সময়ে শুনেছি_তীরা বলেন যে, 
শুধুমাত্ৰ কৃষ্ণভাবনামৃত সম্পর্কে যতটুকু পড়েছি, তা থেকেই বুঝেছি যে, 
ইতিপূর্বে যা কিছু শোনা গেছে, এই ভাবধারা সেই সবকিছুর চেয়ে বিপুলভাবেই 
অধিকতর শ্রেষ্ঠ চিন্তাভাবনাসমৃদ্ধ । সুতরাং, আমাদের এখন শুধুমাত্র এই 
চন্তাভাবনার মর্মবাণী উন্মোচন করে সম্প্রচার করতে হবে ৷ শুদ্ধ প্ৰেমবাণী 
অতি দ্রুত সম্প্রচারিত হয়ে থাকে কিন্তু সেই সম্প্রচারে আমাদের সাহায্য 
সহযোগিতারও দরকার আছে। 


প্রচার ক্রিয়াকর্মের বর্ণনা বিবরণ 


১৩ই পৌষ, শ্রীচৈতন্যাব্দ, ৪০৫ £ শ্ৰীনামহট্টের কাজ শুরু | কয়েকজন 
কর্মী কলকাতার কুমারটুলীতে শ্রীগৌরগোপীনাথ কুঞ্জে, বিডন স্ট্রিটে, 


ন 








১৩৪ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


শ্ৰীযুক্ত রায় কানাইলাল বাহাদুর মহোদয়ের বাড়িতে এবং রামবাগান 
ভক্তিভবনে এক মহোৎসবে সমবেত হন। শ্রীবিপিনবিহারী ভক্তিতীর্থ 
বর্ধমান জেলার আমলাজোড়া গ্রামে একটি প্রপন্নীশ্রম স্থাপনা করেছেন, 
এবং প্রতিবেশী গ্রামগ্ুলিতেও তিনি পুণ্য পবিত্র মহানামের মহিমা প্রচার 
কীর্তন করছেন | 


4 


তাৎপয 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কলকাতায় স্বনামসিদ্ধ বিডন স্ট্রিটে এক ভাষণ 
দিচ্ছেন, এবং যারা অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা, বিশেষভাবে তাদের নাম উল্লেখ 
করছেন। তাদের প্রত্যেককে তিনি কিছু কৃতিত্ব, কিছু কৃতজ্ঞতা জানাতে 
চাইছেন | সাধারণত লোকে চায় তাদের নাম উল্লেখ করা হোক, দেখতে চায় 
তাদের নাম ছাপানো হোক ৷ এসব লোকেদের নাম ঘোষণা করে এবং অন্য 
সকলের সামনে, তারা কে কি করেছেন এবং করতে চাইছেন, সব জানিয়ে 
দিয়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অন্যান্য সকলকেও কিছু-না-কিছু সহযোগিতা 
করতে উদ্বুদ্ধ করে তুলছিলেন। প্রকারান্তরে, যদি কেউ কিছু করেন, তা হলে 
সেটিও প্রচার করা হবে ৷ সেইভাবে, কখনও আমরা সংকীর্তন পারিতোষিক 
দিয়ে থাকি, সংকীর্তন বিকাশ পুরস্কারাদি, মহানাম প্রচার পুরস্কার ইত্যাদি দিয়ে 
থাকি । 

শ্রীল প্রতুপাদের ইহলীলার অন্তিম কয়েকটি বছরে, তিনি ভক্তদের নাম- 
উপাধি বিতরণের একটি ভাবনা প্রকাশ করেছিলেন | তিনি শ্রেষ্ঠ পূজারীদের 
জন্য 'পূজারীতীর্ঘ', কিংবা 'পূজারী-রত্র' ধরনের সংস্কৃত পদবী প্রদান করতে 
অভিলাষ প্রকাশ করেছিলেন ৷ যেমন, তিনি বলেছিলেন যে, শ্রীজননিবাস প্রভু 
এবং শ্রীপক্কজাঙ্ঘি প্রভু দুজনে হলের সেরা পূজারী ৷ কিন্তু তিনি তেমন 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতব্যক্তি খুঁজে পাননি, যারা এ ধরনের যথোপযুক্তভাবে তাদের 
জন্য তার মনোমত উপাধির পরামর্শ দিতে পারেন ৷ তীর মনস্কামনা ছিল যে, 
বিশেষ কোনও কর্মক্ষেত্রে কোনও সেবা অর্পণের কৃতিত্ব স্বীকার করে তাকে 
যথাযথভাবে মান্যভূষিত করা উচিত। এই ব্যবস্থাটি একইসঙ্গে অন্য 
সকলকেও উৎসাহিত এবং প্রবুদ্ধ করে তুলবে যাতে সুদক্ষ অভিজ্ঞ 
সেবাকমীদের লক্ষ্য করে অনেকেই সেবা নিবেদনের চরম আদর্শ অনুসরণ 
করতে শিখবে ৷ আমরা চাই না যে, সকলে কেবলমাত্র তত্ত্বাবধায়ক নেতৃত্বে 
ম্যানেজার কিংবা অর্থসম্পদের ক্ষেত্রে আদায়কারী হয়ে থাকতেই চাইবেন ৷ 


যদি কেউ পূজা-অৰ্চনা, কিংবা সঙ্গীত-কীর্তনাদি-ভজন পরিবেশন, অথবা 
রন্ধনাদি ক্ষেত্রেও ভালো কাজের পরিচয় দিতে থাকেন, তাকেও উৎসাহিত করা 
উচিত | সকল রকমের কাজের ক্ষেত্রেই আমরা সুদক্ষ কাজের মানুষ গড়ে 
তুলতে চাই | 

নাম উল্লেখ করবার উদ্দেশ্য কৃতী উৎসাহী সব মানুষকে উজ্জীবিত করে 
রাখা | এটা একটা হাতিয়ার । এই আলোচনার পর্যায়ে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
নামহট্টের এক নেতা এবং একটি প্রপন্নাশ্রম স্থাপনাও করেছিলেন ৷ 
গিয়েছিলাম, এবং তখন তার ছেলেদের মধ্যে একজন, ললিতাপ্রসাদ, সেখানে 
নামপ্রচার করতেন ৷ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাবাদর্শ অনুসারে উপাধি- 
পদবী এবং পুরস্কারাদি প্রদানের মাধ্যমে ৷ তারা শিশুদের মধ্যে পড়াশুনা, 
কৃতিত্ব, দৰ্শনতত্ত্ব উপলব্ধি চৰ্চা, এমনই বিবিধ বিষয়ে বিভিন্ন প্রশংসাপত্র প্রদান 
করতেন। 

কৃতিত্বের স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে, শ্ৰীচৈতন্য মহাপ্রভু কতকগুলি বৈষ্ঞব- 
আচাৰ্য উপাধি দিয়েছিলেন । তিনি হরিদাস ঠাকুরকে 'নামাচার্য' উপাধি দেন ৷ 
আর একটি জায়গায় শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পরিদর্শনের সময়ে 
একজন ভক্ত অতি সুন্দরভাবে শ্রীমন্তাগবতের প্রবচন প্রদান করেন ৷ তাই 
শ্ৰীমন্হাপ্ৰভু তাকে বললেন, “তোমার নতুন পদবী হোক 'ভাগবতাচার্য | 
প্রত্যেকদিন তোমার ভাগবত পাঠ প্রবচন দেওয়া উচিত। সেটাই হোক 
তোমার সেবা কর্মসূচী |” 

গুপ্তিটামার্জন লীলা উৎসবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একটি প্রতিযোগিতা ঘোষণা 
করে দিয়েছিলেন--কে কত বেশি জঞ্জাল সাফাই করতে পারে £ সবচেয়ে কম 
জঞ্জাল জড়ো করতে যে পারতো, তাকেই অন্য সকলকে খাওয়াতে হতো | 
তাই সেটাও ছিল এক ধরনের কাজের স্বীকৃতি ৷ 

খ্ৰীৱঘুনাথ দাস গোস্বামী বিশেষভাবে সর্ত্যাগী পুরুষ বলে স্বনামধন্য 
হয়েছিলেন । উচ্ছিষ্ট বিকৃত যে অন্নথুসাদ কুকুরেও খেতে চাইত না, তিনি 
তেমন প্রসাদই গ্রহণ ভোজন করতেন ৷ তিনি দানাগুলি খুঁটে খুঁটে মাঝখান 
থেকে যতটুকু ভাল অন্ন পাওয়া যেতো, তাই ভোজন করতেন | তেমনই ছিল 











কৃচ্ছতা সাধন | 
সবচেয়ে বিনয়ী ছিলেন রূপ এবং সনাতন । যদিও সনাতন ছিলেন 


১৩৬ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 





মুখ্যমন্ত্রী, তবুও তিনি তার দাত দিয়ে একটি তৃণদণ্ড ধারণ করে থাকতেন। 
আর রামানন্দ রায়, কামতাড়িত না হয়েই, শ্রীজগন্নাথদেবের সামনে 
দেবদাসীদের নৃত্য প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন । 

এভাবে, বহু ভগবদ্তক্তদের বিভিন্ন প্রকারে স্বীকৃতি প্রদান করা হতো | 


হুগলী জেলার বদনগঞ্জের শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত, যিনি ছিলেন একজন 
প্রচুর বিত্তবান বিপণী (ভ্ৰাম্যমাণ ধর্মপ্রচারক), তীর নিজের গ্রামে একটি 
প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তা ছাড়াও, গ্রামে-গ্ৰামান্তরে নাম- 
উৎসবাদি [ পবিত্র মহানাম সম্পর্কিত প্রচারকার্য সমেত বিশাল উৎসব 
অনুষ্ঠানের আয়োজন ] করতেন ৷ শ্রীযুক্ত রাধাবল্ুভ চৌধুরী নামে অন্য 
আরও একজন বিপণী, যিনি শেরপুরের জমিদার, তীর গ্রামেও তিনি একটি 
্রপন্ীশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, এবং কাছাকাছি গ্রামগুলিতেও নামতত্ত প্রচার আর 
শুদ্ধ নাম-উৎসব পালন করতেন | 

শ্ৰীযুত ব্ৰজক বিপণী কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী রবিবারে, ২৩শে চৈত্র 
তারিখে শ্রীহরিবাসর (একাদশী) উপলক্ষ্যে শ্রীরামপুর শহরে, শ্রীযুক্ত 
কালিদাস সাহার বাড়ীতে শুদ্ধনাম সম্পর্কিত এক আলোচনা সভা এবং এক 
মহানাম উৎসবের আয়োজন করেছিলেন ৷ ব্ৰজক বিপণী শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন 
কাব্যতীর্থ বৈশাখ মাসে শ্ৰীনবদ্বীপধামে মহানাম উৎসব এবং প্রবচনাদির 
আয়োজন করেছিলেন | ব্ৰজক বিপণী শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস সম্বলপুরে 
চৈত্রশেষে মহানাম উৎসবের আয়োজন করেছিলেন | ব্ৰজক বিপণী শ্রীযুক্ত 
সূর্ধনারায়ণ বিশ্বাস বাকুড়া জিলার সোনামুখী অঞ্চলে শ্ীরাধামোহনপুর 
গ্রামে অতি সযত্নে মহানাম উৎসব উদ্যাপন করেছিলেন ৷ বৰ্ধমান জিলায় 
গোপালপুর গ্রামে ব্রজকবিপনী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় শুদ্ধ 
মহানাম কীর্তন এবং শুদ্ধ মহানাম তত্ত্ব প্রচারের আয়োজন করেছিলেন ৷ 
১লা বৈশাখ থেকে শুরু করে, ব্ৰজক বিপণী শ্রীযুক্ত কালীপদ চট্টোপাধ্যায় 
বাকুড়া জেলার রায়পুর গ্রামে হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভাগৃহের উৎসবমণ্ডপে 


বাংলাদেশের শ্ৰীহট্ট অঞ্চলে মৈনাক বাজারহাটে মৈনাক গ্রামের THF 
বিপণী শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস | 

জীবনপুর গ্রামের ব্ৰজক বিপণী শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় পার্শ্ববর্তী 
অনেকানেক গ্রামে শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুর পতাকা উত্তোলন উৎসব অনুষ্ঠিত 


গোদ্ৰুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতক্ুকুণ্ডা ১৩৭ 


করেন এবং সমগ্র মেদিনীপুর জিলায় অতি ব্যাপকভাবে শুদ্ধ হরিনাম তত্ত্ব 
প্রচার করছেন ৷ ব্রজকবিপণী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বসাক বাংলাদেশের 
ঢাকায় শুদ্ধ ভক্তিবিষয়ক বিষয়াদির প্রচারকার্য পরিচালনা করছেন ৷ 
শ্রীগোদ্রম দ্বীপে নামহট্ট ভক্তমণ্ডলী এই সমস্ত মহৎ ব্যক্তিবর্গের 
ভক্তিভাবময় ক্রিয়াকর্মাদি নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন, 
এবং পরিপূর্ণ হর্ষোৎফুল হৃদয়ে তাদের দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করেন | 
এখন স্বীকার করা হচ্ছে যে, শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুর AAT ভাবধারা 


ঘটছে। 
সন্দেহাদি নিরসন 


গোদ্রুম sath পত্রিকার ঠিকানায় অনেক লোকে লিখেছেন যে, 
দ্বিতীয় খণ্ডে বিবৃত কয়েক শ্রেণীর কমী, যথা-প্রামাণিক, ধোপা, এবং 
দরজী-_এদের কর্তব্যকর্মাদির যথার্থ ধরণ কেমন? 

ক্ষৌরকার, ধোবি, এবং দরজিরা খুবই উন্নত শ্রেণীর কর্মী ৷ খুবই উন্নত 
যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ ছাড়া, অন্য কেউ এই তিনটি পদমর্যাদা গ্রহণ করতে 
পারে না । যে ধরনের কর্মী কোনও একজন বাসনাদীপ্ত, দুরাচারী এবং 
অবিন্যস্ত কেশগুচছ বিলাসী মানুষকে পরিচ্ছন্ন এবং পরিশুদ্ধ দেহ-মনসম্পন্ন 
বলে জানতে চিনতে হবে | 


তাৎপর্য 


গোদ্রুম কল্পাটবী সাময়িক পত্রিকাটির অন্তর্গত “দ্বিতীয় কল্পবৃক্ষ' অংশে, শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অন্তত কুড়িজন বিভিন্ন কর্মীর কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের 
মধ্যে একজন CHAS ৷ সাধারণত, সমাজে ক্ষৌরকার, ধোবি, কিংবা 
দরজির বৃত্তি খুবই নিমন্তরের মর্ধাদাসম্পন্ন কাজ--বিশেষতঃ ক্ষৌরকার, নার 
কাজ মানুষের গৌফ-দাড়ি-চুল কামানো এবং তাদের চুল ছটা | ক্ষৌরকর্মের 
পরে যে কোনও মানুষের অপরিচ্ছন্ন মনে করা হয়ে থাকে । কিন্তু এখানে শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন যে, নামহস্ট সংগঠনের মধ্যে ক্ষৌরকারের 
সেবাকার্যই সকলের চেয়ে মানোন্নত শুদ্ধ সেবা পরিচেষ্টা ৷ 

নামহন্ সংস্থায়, অর্থাৎ কোনও পারমার্থিক সমাজে, যে-মানুষ দুরাচারী, 


১৩৮ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


বাসনাতাড়িত, এবং অবিন্যস্ত কেশগুচ্ছবিলাসী, তাকে ক্ষৌরকার শুদ্ধ বৈষ্ণবের 
পর্যায়ে উন্নীত করে থাকে ৷ সে নব্য নতুন ভক্তদের নিয়ে তাদের পরিচ্ছন্ন করে 
তুলে ভব্য-সভ্য বৈষ্ণবজন করে তোলে । ক্ষৌরকার এমন এক মানুষ যার 
থাকে অনেক অনুকম্পা, যিনি এমন সমস্ত মানুষদের হৃদয়স্পর্শ করতে পারেন, 
যাদের যথার্থ পারমার্থিক মর্ধাদাবোধ নেই এবং তাই তাদের শুদ্ধ বৈষ্ণবের স্তরে 
_ তিনি উন্নীত করে থাকেন ৷ এই কাজটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যাতে বিপুল ধৈর্য 
এবং করুণার প্রয়োজন হয় | 

যে মানুষ উচ্ছন্নে চলে গেছে, দেহে-মনে কলুষিত হয়ে গেছে এবং যার 
অধঃপতিত চরিত্র মলমূত্রে নোংরা জামাকাপড়ের সঙ্গে তুলনীয়--তেমন 
মানুষকে যে-জন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তুলে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে 
পারে-_তাকে বলা হয় নামহন্ট ধোবা । 

প্রত্যেকবার যখনই আমরা পোষাক পরি, সেগুলি নোংরা হতেই থাকে | 
যদিও আমরা প্রতিদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরি, তবু দিনের শেষে 
সেগুলি নোংরা হয়ে যায়। আর কিছু লোক তাদের পোষাকাদি খুবই নোংরা 
করে ফেলে--যেমন, তারা যদি কোনও নোংরা মাটি-কাদার জায়গায় কখনও 
যায় | তেমনই, ভক্তজন যখনই পারমার্থিক উচ্চ পর্যায় থেকে অধঃপতিত হয়ে 
যায়, তখন তাদের চিন্তাভাবনা কলুষিত হয়ে যায়, ঠিক যেভাবে জামাকাপড়ের 

ংরা-ময়লায় অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায় | চিত্তভাবনা পরিশুদ্ধ করা কঠিন, তবে 
সেটাই ধোবির কাজ ৷ অধঃপতিত ভগবদ্তক্দের চিত্তভাবনা যখন দূষিত 
কলুষিত হয়ে পড়ে নানা ধরনের জড়জাগতিক আবর্জনার মাঝে, ধোবি তখন 
তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছনন, নির্মল শুদ্ধ করে তোলে । সুতরাং ধোবির মর্যাদা 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ | 


কর্ম, জ্ঞান, যোগ এবং বিবিধ প্রকার বৈদিক আচার-আচরণ 
প্রক্রিয়াগুলিকে বস্তরের পৃথক পৃথক খণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে৷ 
কোনও সুদক্ষ দর্জি শুদ্ধ ভক্তিবিশ্বাসের পারমার্থিক সূত্র কাজে লাগিয়ে খণ্ড- 
বিখণ্ড সেই বস্ত্ৰ একত্ৰিত করতে পারেন, যা থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, যথাৰ্থ 
এবং শুদ্ধ ভক্তিভাবময় নীতির ভিত্তিতে কাজকর্মের ভিত্তি-স্থায়িত্ব নিরূপিত 
হতে থাকে | নামহট্টের দর্জির এটাই কাজ ৷ 











গোদ্ৰুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতক্লুকুণ্ডা ১৩৯ 


তাৎপর্য 


এখানে ভাবধারাটুকু এই যে, অনেক রকম ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রাচার আছে 
নয়-সেগুলিকে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভক্তিভাবমূলক প্রক্রিয়ার সামিল করে 
নিতে হবে | দরজি জানে--কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন নিত্য কর্মপদ্ধতিগুলি ভগবন্তক্তি 
সেবা প্রক্রিয়ার সামিল করতে হয় । দরজি ‘বন্ধন’ সৃষ্টি করে শুদ্ধভক্তির 
যথাৰ্থ সূত্রাদি সাহায্যে সবকিছু বেঁধে রাখা চলে ৷ 


যথাযথ সিদ্ধান্ত 


শ্ৰীভগবানের পরিবারগোষ্ঠীর মধ্যে যারাই জন্মলাভ করেছে এবং পুণ্য 
পবিত্ৰ মহানাম প্রচারের নিঃস্বার্থ উদ্যোগে আত্মনিয়োগ করেছে, তাদের 
সকলকেই ATTA পণ্যবীথিকা পতি নামে জানতে হবে ৷ 


তাৎপর্য 


গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রায় ১২০ বছর আগেকার দিনের, তার 
সমসাময়িক সর্বজনমান্যগণ্য আচাৰ্যগণের পরিবারবর্গের বংশানুক্রম সম্পর্কে 
অভিমত প্রকাশ করেছেন | তাদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তিনি বিভিন্ন 
ভক্তিসেবামূলক পরিবারবর্গের উদ্দেশ্য বার্তা পাঠিয়েছেন এবং সেই ভাবেই 
তিনি তাদের শুদ্ধ ভগবস্তুক্তির পথে সামিল করেছেন। তিনি তাদের 
পণ্যবীথিকাপতি, পণ্যের বাজারের অধিকারী নামে অভিহিত করেছিলেন ৷ 

দৃষ্টাত্তস্বরূপ, যখন আমরা শাস্তিপুরে গিয়েছিলাম, আমরা সেখানকার 
মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত ভক্তের সঙ্গে দেখা করি ৷ তিনি ছিলেন শ্ৰীঅদ্বৈত আচার্ষের 
পরিবারগোষ্ঠীর চতুর্দশ বংশধরের অন্যতম | সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, 
পরিবারপোর্ঠীর এতিহ্যধারা চতুৰ্দশ বংশধারা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, তবে তার 
পর থেকে কখনও-বা বিধ্বংস হয়ে যায় । 


১৪০ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে আগ্রহী না হন, তারা যদি শুদ্ধমনে ভগবন্তক্তি চর্চা 
অনুশীলনাদি না করেন, তবে তারা কোনও এক মহান পরিবারগোষ্ঠীর অংশ 
হলেও আমাদের কাছে তাদের তেমন গুরুত্ব থাকে না অবশ্য এসব মানুষেরা 
একটা বিপুল এতিহ্যসম্পন্ন বিরাট পারিবারিক এঁতিহ্য বহন করে থাকেন এবং 
যখন তাঁরা SAAS সেবামূলক জীবনধারা গ্রহণ করেন--তখন ঠিক যেভাবে 
আমরা সপ্তানাদি, পৌত্র-প্রপৌত্রাদিদের চাই এবং সমস্ত মানুষকেই কৃষ্ণভাবন- 
মৃত আশ্বাদনে আগ্রহী করতে চাই, তখন সকলকেই গ্রহণ করি ৷ 

আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল যে, আমি শ্রীল প্রভুপাদের পৌত্রীকে 
দেখেছিলাম ৷ দুর্ভাগ্যবশত, ২০০৬ সালে শ্রীমায়াপুরে বন্যার সময়ে, তার 
বাড়ীর সকলের সঙ্গে কলকাতায় তীদের বাড়ীতে যখন ফিরছিলেন, নিরাপত্তার 
চিন্তা নিয়ে--তখনই তিনি গঙ্গানদীর খরস্রোতে নিমজ্জিত হন | এভাবে এখন 
আমরা তাকে এবং তার একটি কন্যাকে হারিয়েছিলাম । 

শ্রীল প্রভুপাদের পূর্বতন পরিবারবর্গের সদস্যদের উৎসাহ দিয়ে থাকি 
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ জপচর্চা এবং কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের জন্য । অন্যান্য 
পুণ্যপবিত্র বংশধারার মানুষদের কথা আর কী বলা যায়! লক্ষ্য করা গেছে, 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় এ ধরনের পরিবারভুক্ত সকলকে শ্ৰীনামহট্টের 
মধ্যে বিশেষ কোনও ভূমিকা প্রদান করছিলেন যাতে কৃষ্ণভাবনামৃত 
আন্দোলনধারায় বেশি করে আকৃষ্ট হওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন | 


নামহট্টের দশজন বা ততোধিক কর্মী একসঙ্গে গোদ্ৰুমক্ষেত্ৰে এসে 


এলে, তখন তারা শ্ৰীনামহট্ৰের পঞ্চায়েতভুক্ত হবেন এবং পঞ্চায়েতের মূল 
ব্যবসায়ীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন | 











৫ 


তাৎপর্য 


মূল ব্যবসায়ী শ্ৰীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুরই প্রতিনিধিত্ব করার উদ্দেশ্যে শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় এক পঞ্চায়েত সংগঠনধারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ৷ 
ভারতবর্ষে” একটি পঞ্চায়েত সংস্থা ধৰ্মচৰ্চার ক্ষেত্রে এক ধরনের স্থানীয় সরকার 
ব্যবস্থার মতো | উল্লেখযোগ্য এই যে, শ্রীতক্তিবিনোদ ঠাকুর নামহট সংস্থা- 


সংগঠনের সর্বত্রই এই ধরনের সংঘ-সমিতি প্রতি প্রবর্তন 
| ৃ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা 


গোদ্রম দ্বীপের বাঞ্থাকল্পতরুকু্জ ১৪১ 


পরবর্তীকালে, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরও তাঁর গৌড়ীয় মঠ মিশন 
ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে একটি পরিচালকবর্গ গঠনের জন্য তার শিষ্যবর্গকে 
কয়েকজন অনুগামী চিন্তাভাবনা করেছিলেন, “এটা গতিশক্তিসম্পন্ন 
পরিবর্তনশীল ভাল ব্যবস্থা হয়নি৷” তারা মনে করেছিলেন যে, শ্রীল 
ভক্তিসিদ্ধাত্ত সরস্বতীর পরিচালনাধীনে তারা যেভাবে কাজ করেছেন, তাদের 
সেই মতোই কাজ চালানো উচিত ৷ কর্মগতিসম্পন্ন একজন আচার্ষেরই সব 
কিছুর তত্ত্বাবধান করা উচিত ৷ সুতরাং, তারা পরিচালক সমিতি ভেঙে ফেলেন 
এবং একমাত্র একজনকেই এককভাবে আচাৰ্য্য নির্বাচিত করেন ৷ অচিরেই 
তারপরে, সেই আচার্য প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলে তার পতন ঘটলো ৷ তিনি 
একজন সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু তবু তিনি বিবাহ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত 
ধর্মপ্রচার সংস্থাটি পরিত্যাগ করেন ৷ তারই পরিণামে, অনেকগুলি শাখা-প্রশাখা 
সমন্বিত সংগঠনটিকে একসূত্রে সংঘবদ্ধ করে রাখবার উপযুক্ত পরিচালন সংসদ 
কিছুই ছিল না। এখন প্রত্যেক গৌড়ীয় মঠ কেন্দ্র স্বাধীন স্বতত্ত্রভাবে 
পরিচালিত হয়ে থাকে ৷ 
সরস্বতীর নির্দেশানুযায়ী একটি পরিচালন সংসদের দ্বারা টর্যনির্বাহ ব্যবস্থা 
চালানোই উচিত ৷ সুতরাং তিনি পরিচালকবর্গ সংস্থা (গভর্নিং বডি 
কমিশন-_জিবিসি) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যাতে সংঘবদ্ধভাবে সম্মিলিত ভাবধা- 
রায় নীতিনিয়মাদি এবং পরিচালন-নির্দেশাবলী নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ 
প্রভাবসম্পরর গোষ্ঠীরূপে তীর বিশ্বব্যাপী প্রসারিত আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ 
প্রসারমান সংস্থাটি যথার্থই সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত এবং পরিচালিত হতে থাকে । 
আজও এখন পৰ্যন্ত আমরা সেই জিবিসি পরিচালনাধীনে সংগঠন প্রসারিত করে 
চলেছি__সেই সংস্থাটির মধ্যে বহু সদস্য রয়েছেন, যারা সম্মিলিতভাবে যে 
কোনও সময়ে সুচিন্তিত সর্বোত্তম বিধিনিয়মাদি প্ৰণয়ণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং 
বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰম সম্পাদনে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে চলে থাকেন । সেই 
সুষ্ঠ পরিচালন ভাবধারার মধ্যে আমরা পরম বিজ্ঞতার প্রতিফলন এষ কে 
চলেছি, শুধুমাত্ৰ একজনের সিদ্ধাতের ওপরে তরসা করে চার নী 
ব্যবস্থাপনা বাস্তবক্ষেত্রে অতুলনীয় | 
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[ এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আরও তিনজন দোকানী, চারজন 
দালাল, এবং সাতাশজন ভ্রাম্যমাণ ফেরিওয়ালা বিক্রেতার নামগুলিও 
উল্লেখ করেন | | 

(স্বাক্ষর করেছিলেন) 

একান্ত বংশবদ এবং হতভাগ্য শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ 

সুরভী কুঞ্জ, গোদ্রুম দ্বীপ, স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া 


তাৎপর্য 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর aad সংগঠনে আরও ভক্ত নিয়োগ 
করেছিলেন_-ছ'জন দোকানদার, চারজন দালাল, এবং তিগ্পান্নজন 
ফেরিওয়ালা-_যাদের সকলেরই নামগুলি উল্লেখ করা হয়েছিল । নামহট্ট 
সংগঠনের প্রসার এবং সংঘবদ্ধতা অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে সহজলভ্য সাম্প্রতিক 
সমাচার মাধ্যমের ব্যবহার পদ্ধতি কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে এটা ছিল অন্য একটি 
নিদৰ্শন | সম্ভবত তখন, ১৮০০ সালে, তাদের কোনও টেলিফোনও ছিল না, 
ছিল কেবল টেলিগ্রাম | কিন্তু একটা ডাকঘর ব্যবস্থা অবশ্য ছিল, সুতরাং শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ‘গোদ্ৰুম কল্লাটবী' কাজে লাগিয়ে সংকীর্তন সমাচার 
প্রচারের কাজ সমাধা করতেন ৷ এটির মাধ্যমে তিনি নিয়মিতভাবে ক্রমাগত 
নামহট্টের নতুন দালাল, ফেরিওয়ালা, বিক্রেতা, এবং কর্মচারীদের নিয়োগ 
ব্যবস্থা এবং ক্ষমতায়ন জারী করে যেতেন ৷ তাই, প্রত্যেকেই একখানি করে 
007 নিতেন অন্যসব করমী- 
কর্মচারী ছিলেন কারা | 

এখন শ্রীধাম মায়াপুরে জনগণের কাছে পরিবেশনের উপযোগী একটি অতি 
সুন্দর পত্রিকা প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছি। ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট (বিবিটি) 
এটির নাম করেছে ভগবৎ-দর্শন । এটিতে থাকে ভক্তিভাবসমন্িত উপলব্ধির 
অভিপ্রকাশ এবং চমৎকার চিত্রসম্ভার, এবং এটি ডাকযোগে পাঠানো হয়ে 
থাকে | তবে একটা সমস্যা হচ্ছে এই যে, পত্রিকাগুলি প্রায়ই ওগুলির যথাযথ 
ঠিকানায় পৌছায় না। বলা হয়ে থাকে যে, কিছু কিছু ডাককর্মী পত্রিকাটিকে 
এতই পছন্দ করে যে,তাদের কাছেই সেটি রেখে দেয় ৷ 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ছিলেন বহু গ্রস্থাদি পত্রপত্রিকা অক্লান্ত লেখক এবং 
প্ৰকাশক এই ‘গোদ্ৰুম কল্লাটবী' পত্রিকাটির চার কিংবা পীচখানি সংখ্যা 
আমরা দেখেছি, কিন্তু ভবিষ্যতে আরও দেখা যেতে পারে । তিনি যা কিছু 
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প্রকাশনা করেছিলেন, সেই সব উদ্ধৃতি, দলিল সংগ্রহাদি, কিংবা সাহিত্য সৃষ্টি 
আমরা হয়তো কখনও তার সন্ধান পেতেও পারি । বিষ্ণুপ্ৰিয়া পত্রিকা সাময়িক 
প্রকাশনাটি মনে হয় মহানাম প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং 
শ্রীতক্ভিবিনোদ বাণী বৈভব নামে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রসঙ্গে একখানি বই 
ছিল | বিষ্ণুপ্ৰিয়া পত্রিকা প্রকাশনা সংখ্যাগুলি ১৮০০ সাল থেকে আমরা খুঁজে 
পাই না। 

মেলকোটে (দক্ষিণ ভারতে), বেঙ্গালুর শহরের দক্ষিণে কয়েক ঘণ্টার 
দূরত্বে, শ্রীযোগ-নৃসিংহ শ্রীবিগ্রহ এবং একটি শ্রীনারায়ণ শ্রীবিগ্রহ মূর্তির একটি 
মন্দির আছে। এ স্থানটিকে পৃথিবীর বুকে শ্রীবৈকুষ্ঠধাম বিবেচনা করা হয়ে 
থাকে। সেখানে শ্রীসম্প্রদায় সংস্থায় একটি সাংস্কৃতিক প্ৰতিষ্ঠানেও 
সংরক্ষণাগার কর্মরত রয়েছে প্রচুর লোক | তাদের শীততাপনিয়ন্ত্রিত বিশাল 
একখানি ঘরে বোঝাই করা তালপাতার পাণ্ডুলিপি রাখা আছে, যেগুলিকে 
পেট্রোলিয়াম-জাত সংরক্ষণমূলক তৈলষিক্ত করে রাখা হয়েছে অন্য একখানি 
ঘরভর্তি ম্যাকিনটোস এবং অন্যান্য বিবিধ রকমের কমপিউটারে ভর্তি । তারা 
মূল পাণ্ডুলিপি থেকে প্রত্যেকটি বিষয় কমপিউটারের মাধ্যমে সংরক্ষিত করে 
রাখতে চান এবং তারপরে পাণ্ডুলিপিগুলিকে একটি শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে 
মজুত রেখে দেন ৷ তাদের সংরক্ষণাগারগুলির পরিচর্যার মাধ্যমে তাদের 
উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত অমূল্য সাংস্কৃতিক সম্পদগুলির যত্ন তারা কিভাবে 
নিচ্ছেন, তা দেখলে খুবই হৃদয়গ্রাহী মনে হতে থাকে | ইসকনেও আমাদের 
পক্ষে এ ধরনের কিছু করবার সময় এসেছে_-এখনই | 
প্রণীত কৃষ্ণভজনামৃত নামে একখানি অপ্রকাশিত গ্রন্থসম্ভার আমরা দৈবাৎ খুঁজে 
পেয়েছিলাম । তার মধ্যে শ্ৰীনৱহরি সরকার সুন্দর তত্ব্বভাবনা 
রেখেছেন__-কারও শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে যখন কোনও সমস্যাদি জাগে, তখন কি 
করণীয় | তিনি জীবতত্ব সম্পর্কিত ব্যাখ্যাও আলোচনা করেছেন এবং অন্যান্য 
দুৰ্বোধ্য বিষয়াদি যা নিয়ে ভক্তমণ্ডলী কখনও কঠিন সমস্যা বোধ করে থাকেন, 
সেই সব প্রসঙ্গেও অভিমত রেখেছেন ৷ গুরুতত্ব এবং জীবতত্্ খুবই নিগৃঢ় 
HONG বিষয়, তাই কখনও ঠিক পরিষ্কারভাবে বোঝা এবং বোঝানো যায় 
না বিভিন্ন পরিস্থিতিতে | কখন কি ধরনের আচরণ করা উচিত | সুতরাং এই 
কৃষ্তজনামৃত আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান হয়ে উঠেছিল | 

অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই এভাবে বেরিয়েছে, কিন্তু আমি জানি না সেগুলি 
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সংরক্ষণের কোনও চেষ্টাচরিত্র হয়েছে কিনা । আমাদের ভক্তিবেদান্ত 
সংরক্ষণাগার ছাড়াও, ভবিষ্যতে আরও একটি সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সজ্জিত 
সংরক্ষণাগার আমাদের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সাহিত্য সম্ভার সুরক্ষার জন্য থাকা 
উচিত, যাতে সেই সব সাহিত্যসম্পদ এবং ভাবধারা যথাযথভাবে সংরক্ষিত 
থাকতে পারে | 
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প্রচার কার্যক্রমের বিবরণী 


শ্রীনামহট্টের মূলকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রীনবন্বীপধামে, শ্রীসুরভীকু্জ 
ভবনে, শ্রীগোদ্রম ক্ষেত্র অঞ্চলে, এবং এর শাখা-প্রশাখাগুলি সমগ্র 
ভারতবর্ষে প্রসারিত হয়ে রয়েছে । শ্রীনামহট্রের কাজ কিভাবে অগ্রসর 
হচ্ছে, তা দেখবার জন্য মাঝে মাঝে কর্মচারীরা প্রধান হাটবাজার থেকে 
বিভিন্ন জায়গায় পরিভ্রমণ করেন। পরিদর্শকেরা এযাবৎ কি অনুধাবন 
করেছেন, এখানে তা বিবৃত হলো ৷ 


তাৎপর্য 


ane নিত্যানন্দ প্ৰভু যেভাবে ভক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরও ঠিক তেমনই করেছেন ৷ শ্রীনবন্ধীপ ধামে, গোদ্ৰুম দ্বীপে, সুরভীকুঞ্জ 
ভবনে তিনি নামহষ্ট মহাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখান থেকে বিভিন্ন শাখা- 
প্রশাখা প্রসারিত হয়েছিল | বিভিন্ন শাখাগুলি কিভাবে কাজ করে চলেছে, তা 
দেখবার জন্যই, কোনও ধরনের পরিদর্শকমণ্ডলী থাকার প্রয়োজন আছে । 

একজন পরিদর্শক থাকা উচিত, যিনি দেখেন যেন ভক্তিবৃক্ষের কিংবা 
নামহট্টের শাখাগুলি কোথায় কিভাবে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে, যিনি তাদের 
উদ্দীপনা জোগাবেন, এবং তাদের সমস্যাদি সমাধানে সাহায্য সহযোগিতা আর 
পরামর্শাদি দেবেন | 

নীচে দেওয়া হলো ১১৮ বছর আগে দেওয়া মূল উৎস থেকে সংগৃহীত 
একটি কার্য বিবরণী £ 

রবিবার, ২১ শে ভাদ্র, ৪০৬ শ্ৰীচৈতন্যাব্দ, TAA হাটের সাংবাদিক, 
এবং নামহট্টের অন্য দু'জন: কর্মচারী হুগলী জেলায়, রামপুরনগরে 
শ্রীনামহট্ট পরিদর্শন করলেন ৷ সেখানে, যেটি এখন একটি মহাপ্ৰভু মন্দির, 
সেখানে পরিব্রাজক নামহস্ বিক্রেতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর. গোস্বামী ব্রাহ্মণ 
এবং বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলীকে সমবেত করেছিলেন ৷ ভক্তিতত্ব ও বৰ্ণাশ্ৰম 
প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত প্রবচন আলোচনার পরে, নামহট্টের পর্যটক ফেরিওয়ালা 
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শ্রীযুক্ত কালিদাস সাহা, অন্যান্য ভক্তজন সমভিব্যাহারে, শ্ৰীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক (ভক্তিসিদ্ধান্ত মালার চতুর্থ গুটি অংশে প্রকাশিত) সুমিষ্ট 
মধুর স্বরে গেয়েছিলেন | শ্রীনামহট কর্মচারীরা যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা 
শ্ৰীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি সমবেত ব্ৰাহ্মণভক্তমণ্ডলীর অতি বিস্ময়কর 
ভগবদ্তক্তিভাব লক্ষ্য করে পরমানন্দ উপভোগ করেছিলেন ৷ 


তাৎপর্য 


ভাদ্র মাসটি বাংলা দিনপঞ্জীতে বর্ধাকালের মধ্যে আসে, অগাষ্ট কিংবা 
সেপ্টেম্বরে | সেই সময়টাতেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অন্য কয়েকজন 
ভক্তমণ্ডলীকে সঙ্গে নিয়ে, পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হুগলীতে রামপুরনগর 
নামহট্ট পরিদর্শন করেছিলেন । সেই জায়গাটিতে শুদ্ধ ভক্তির পরিবেশ 
পরিস্থিতি গড়ে উঠেছিল, এবং দৈব-বর্ণাশ্রমও সংগঠিত হতে যাচ্ছিল ৷ তারা 
সেখানে শিক্ষাষ্টকম্‌ গেয়েছিলেন ৷ কয়েকটি কীর্তন পরিবেশন করেন, এবং 
একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন । প্রত্যেকেই বেশ সহযোগিতা করেছিলেন, 
আনন্দ-উৎসাহ, আর পরমোৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন ৷ ইতিপূর্বে, শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অন্য একটি প্রকাশনা 'শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তমালা' নামে পারমার্থিক 
উপদেশাবলী সংগ্রহ গ্রন্থ মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংস্কৃত 'শিক্ষার্টকমূ'-এর 
বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন | 


সোমবার, ৫ই আশ্বিন, ৪০৬ শ্রীচৈতন্যাব্দ, নামহট্টের ঝাড়ুদার, তার 
সহকারী, এবং দণ্ড-পতাকাবাহী, মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল শহরে সন্ধ্যার 
পরে এসে পৌছেছিলেন। সংকীর্তন সহযোগে, স্থানীয় SSAA শ্রীনামহ্ট 
কর্মচারীদের শ্রীহরিসভা কেন্দ্রে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়েছিলেন ৷ 
শ্রীনামহট্টের এক হাজারের বেশি ভক্তজন সমবেত হয়েছিলেন এবং বিপুল 
সংকীর্তনে যোগদান করেন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরদিন, 
শ্ৰীকীৰ্তন সমাবেশের অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী পৈনার 
প্রপন্নীশ্রমের মধ্যে নামহট্টের কার্যকলাপ পরিদর্শন করেন ৷ মহোল্লাসে 
উচ্চকণ্ঠে শ্ৰীহরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে সহস্ৰাধিক ভক্তমণ্ডলী সমবেত 
হয়েছিলেন ৷ সেই অঞ্চলের শ্রীনামহট্ট সংস্থার অধিনায়ক তথা দলপতি 
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তার সহযোগী শ্রীভক্তিভূঙ্গকে, ভক্ত সীতানাথ, এবং সমবেত নামহট্ট 
কর্মচারীবৃন্দকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছিলেন ৷ ঝাড়ুদার 
শ্রীভক্তিবিনোদ পুণ্য পবিত্র মহানামের মহিমা সম্পর্কে এক অভিভাষণ 
দিয়েছিলেন | 


Pa 


তাৎপর্য 


উড়িষ্যার সীমানার কাছে বঙ্গদেশের একটি জেলা মেদিনীপুর ৷ ঘাটাল 
শহরটি এখনও সেখানে আছে | 

উপরোক্ত অনুষ্ঠানটি ১০৮ বছরেরও আগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল । যখন 
পরিদর্শক মহোদয় এবং বরিষ্ঠ ভগবদ্তক্তেরা পৌচেছিলেন, তখন এক সংকীর্তন 
শোভাযাত্রা সহকারে তাদের স্বাগত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়েছিল ৷ সেই রাত্রে 
মহোল্লাসে কীর্তন অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়, এবং পরদিন সূর্যোদয়ে, তারা 
জপচর্চা করেছিলেন | সেই অঞ্চলের সেনাপতি তথা অধিনায়ক উপস্থিত হয়ে, 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং তার সহযোগীকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন 
অতীব শুভ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছিল ৷ পুণ্য পবিত্র শ্রীমহানামের মহিমা 
সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এক অভিভাষণ প্রদান করেছিলেন 
তখনকার দিনে কোনও টেপ-রেকর্ডার কিংবা এম্-পি-থি রেকর্ডিং সরঞ্জাম ছিল 
না, সেইজন্য দুর্ভাগ্যবশত আমাদের এখন আর শোনা সম্ভব নয়-_কী 
অত্যাশ্চর্য অভিভাষণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরিবেশন করেছিলেন পুণ্য পবিত্র 
হরিনামের মহিমা বর্ণনা প্ৰসঙ্গে! 

তখনকার দিনে সন্ন্যাসীবৰ্গ এবং সর্বত্যাগী SASS সমাজের মধ্যে কত 
রকমের সমস্যাদি ছিল। বৈরাগ্য সাধনের মূল বিধিনিয়মাদি তারা মেনে 
চলতেন না অতএব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উন্নতিবিধানের প্রচেষ্টা করতেন 
যাতে গৃহস্থ হয়ে থাকাই অনেক ভালো এবং তার মধ্যেই যে যতদূর পারেন, 
যেন উপলব্ধি করেন ৷ পরবর্তী পর্যায়ে, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার 
গৌড়ীয় মঠের সন্যাসাশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্ষচারীদের অনুশীলন 
পরিশীলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন | আর তখন, শ্রীল প্রভুপাদের উদ্ভাবনী 
দক্ষতার মাধ্যমে গৃহস্থ এবং সর্ব্যাগী ভক্তসমাজকে সমবেত করে সম্মিলিত 
সহযোগিতার পরিবেশে মহানাম প্রচারের উদ্যোগ শুরু হয়েছিল-গৃহে থাকো, 
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বনে থাকো,.... | কেউ গৃহস্থ হন, কিংবা সর্বত্যাগী সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেও 
থাকুন, প্রত্যেকেই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ নিয়মিতভাবে জপচর্চা করতেই হবে। 
এইভাবেই তাই ইসকনের সমস্ত সদস্যরা একসঙ্গে মহামন্ত জপ-কীর্তন চর্চা 
করে থাকেন ৷ শ্রীধাম মায়াপুরে, ভক্তবৃন্দ অন্য যেকোনও সেবাকার্ষ সম্পাদন 
করতে পারেন। তবে শুধুমাত্র গৃহস্থরা নিজ নিজ কর্মস্থলে বা ব্যবসায়াদির 
মাধ্যমে ব্যক্তিগত অর্থলাভের জন্য কাজকর্ম বা কোনও পেশা অবলম্বন করতেও 
পারেন ৷ ব্ৰহ্মচারীরা শুধুমাত্র মন্দিরের জন্যই অর্থ উপার্জন করতে পারে, 
তাদের নিজেদের লাভ অর্জনের জন্য নয়! শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবেই পূর্বতন 
আচাৰ্যবৰ্গের ভাবধারা থেকে পথভ্রষ্ট না হয়েও তাদের নির্দেশিত মহানাম প্রচার 
পদ্ধতি-কৌশলাদির মধ্যেই সুচিন্তিত সমন্বয় সাধন করেছিলেন | 


মনোগথাহী প্রবচন এবং স্বরচিত কীর্তনগীতি পরিবেশনের মাধ্যমে 
সমবেত ভক্তমণ্ডলীর অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ভ্রাম্যমাণ মহানাম 
বিতরণকারী ফেরিওয়ালা শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী এবং শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র 
তর্কালঙ্কার তাদের সুভাষিত প্রবচন প্রদানের মাধ্যমে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর 
প্রীতিবিধান করেন | সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার পরেও, সমবেত 
শ্রোতৃবৃন্দ উচ্চৈস্বরে “শ্রীহরি!” মহানাম জয়ধ্বনি দিয়ে এবং শুদ্ধ মহানাম 
সংকীর্তনের মাধ্যমে বিদায় গ্রহণ করেন। 


তাৎপর্য 


কয়েকজন বাবাজী এবং সর্বত্যাগী সন্যাসীরাও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
সঙ্গে কাজ করছিলেন ৷ তাদের ভ্রাম্যমাণ ফেরিওয়ালা বিবেচনা করা হতো 
এবং তারা সন্ধ্যা নেমে যাওয়ার পরেও ঘণ্টা তিনেক যাবৎ প্রবচনাদি পরিবেশন 
করতেন ৷ সেটা প্রায় ন'টা পর্যন্ত চলতো, তার বেশি নয় | তাই তারা মঙ্গল 
আরতির জন্য পরদিন ভোরবেলা জেগে উঠতে পারতেন ৷ তাদের দৃষ্টান্ত 
আমাদের সকলের মেনে চলা উচিত | যদিও তাদের লাউডস্পীকার ছিল না, 
তবুও তারা জপকীর্তন, এবং মনোরম সংকীর্তন করতেন ৷ 


ভোর হতেই ৭ই আশ্বিন পথে নেমেছিল নগর সংকীর্তনের পথপরিক্রমা 
রামজীবনপুর গ্রামবাসীদের বিপুল জনসমাগম সঙ্গে নিয়ে ৷ ঘরবাড়ীগুলির 








গোদ্ৰুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতরুকুঞ্জ ১৫১ 


সামনেই বিশেষ অলঙ্করণ এবং মণ্ডপ নিৰ্মাণ শোভা সৌন্দর্য এক আশ্চৰ্য 
দৃশ্য রচনা করেছিল | তারপরে, সংকীর্তন দলটি বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে 
চলেছিল, এবং ভক্তজনেরা তাঁদের ঘরবাড়ী থেকে বিপুল ভক্তিভরে 
শ্রীহরিনাম জপকীর্তন করছিলেন ৷ একটি মণ্ডপে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
এবং পরিব্রাজক নামহট্ট বিক্রেতা তথা ফেরিওয়ালারা পুণ্য পবিত্র 
মহানামের মহিমা সম্পদ এবং যথার্থতা বুঝিয়ে বলছিলেন, সেই সময়ে 
চারিদিক থেকেই গ্রাম্যবধূরা তাদের উচ্চস্বরে উলুধ্বনি শোনাচ্ছিলেন | 
কয়েকটি জায়গায় স্কুল-পাঠশালায় ছেলেমেয়েরা, তাদের শিক্ষকের গণ্ডী 
থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে, টেচিয়ে উঠছিল “হরিবোল!” এবং সংকীর্তন 
গোষ্ঠীর দিকে ছুটে যাচ্ছিল | সমস্ত ভক্তেরাও জনে জনে সেই হৰ্ষোল্লাস 
উপলব্ধি করতে পারছিলেন | উপস্থিত প্রত্যেক মানুষেরই মন এই 
মনোমুগ্ধকর দৃশ্যে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল ৷ শ্রীযুক্ত শ্রীবাসচন্দ্র আঢ্য, 
শ্রীগঙ্গীধর পাল, শ্রীরাধানাথ দাস, শ্রীমাধবচন্দ্র দে, শ্রীউমেশচন্দ্র মোদক, 
শ্রীত্রেলোক্য দাস, নামহট্রের দোকানের ভাণ্ডারী শ্রীযদুনাথ পাল, এবং 
্রাক্মণশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত দীননাথ রায়, তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ গৃহে এক- 
একটি পৃথক স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংকীর্তন সভার আয়োজন 
করেছিলেন | 


তাৎপর্য 


আশ্বিন মাসটি কার্তিক, অর্থাৎ দামোদর মাসের আগে আসে ৷ বর্ষাকালের 
তৃতীয় মাসে বর্ষা খতুর মধ্যে ৭২ আশ্বিন তারিখটি থাকে, তবুও শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই সময়টিতেও পরিক্রমা এবং পরি্বাজন সম্পন্ন 
করতেন। ভরা বর্ষা নামে জুন-জুলাই এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসগুলির 
মধ্যে | 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিভিন্ন নামহট্গুলি পরিদর্শন করতেন এবং 
তারপরে যেখানে যা কিছু ঘটছিল, তার বিবরণী দিতেন ৷ তিনি প্রতিষ্ঠা পূজার 
বিষয়েও বিশদ তত্ব পেশ করতেন | প্রত্যেকেই অর্থানুকৃল্য প্রদানে উদ্বুদ্ধ 
হতেন কিংবা কিছু সেবা অর্পণেও উদ্যোগ নিতেন ৷ 
করতেন কিভাবে এই সমস্ত ভগবন্তক্তেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে 
পারমার্থিক শ্রদ্ধা-ভক্তিমূলক অতীন্দ্ৰিয় সেবা নিবেদনে আত্মনিয়োগ করতে 


১৫২ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


পারছে- শিশুৱাও স্কুলে থেকে বেরিয়ে মহানাম কীৰ্তনে যোগ দিচ্ছে, আর 
বাঙালী মহিলারা উলুধবনি দিচ্ছেন তাঁদের জিভ এবং কণ্ঠের সম্মিলিত 
আন্দোলন-আলোড়নের মাধ্যমে উলু-উলু শব্দের আনন্দ-উন্মাদনায় সমস্ত 
পরিবেশ সচকিত করে তুলছেন। সেই সমস্ত ব্যাপারটাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
সমবেত সহযোগিতার মাধ্যমে সর্বব্যাপী উন্মাদনা সৃষ্টি করছে, যাতে প্রত্যেক 
মহিলাই মহানন্দে অংশগ্রহণ করছেন । ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতিসাধনের 
উদ্দেশ্যে সেবা-উনুখ হয়ে এই সমস্ত মহিলা ভক্ত মণ্ডলী যে কী মনোরমভাবে 
অংশগ্রহণ করে ওঠেন, তা লক্ষ্য করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপ্রাকৃত 
ভাবরসে পরম আগুত হয়ে ওঠেন ৷ 

ঠিক সেইভাবেই, যদি কোনও একটি সমাচার পত্রিকার মধ্যে দিয়ে 
আমাদের বিভিন্ন মন্দিরগুলির চমৎকার অনুষ্ঠানাদি, প্রসাদ-মহাভোজ এবং 
কীর্তন-প্রবচনাদির বিবরণগুলি একটি সমাচার পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হতে 
থাকে, তা দেখে অন্যান্য ভক্তেরা তেমন অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণে আগ্রহবোধ 
করতে পারে এবং তাদের ঘরে ঘরেও অনুরূপ অনুষ্ঠানটি উৎসবাদির 
আয়োজনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে ৷ 

ভক্তসমাজ কিভাবে মহানাম কীৰ্তন মহাযজ্ঞে অংশগ্ৰহণে উদ্দীপিত হয়ে 
পারে, এই ধরণের অনুষ্ঠানাদির বিবরণগুলি থেকেই তার সার্থক উপযোগিতা 
বেশ উপলব্ধি করা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে, শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যারাই এই ধরণের সমবেত অনুষ্ঠানের মধ্যে 
সহযোগী হয়, তাদের সকলকেই উৎসাহিত করতে চাইতেন ৷ তা থেকে 
অনুষ্ঠানের ভক্তেরাও অনুপ্রাণিত হতে পারেন। আমাদের বিভিন্ন 
মন্দিরগুলিতেও একই ধরণের উদ্যোগ নেওয়া উচিত এবং তার মাধ্যমেই 
ক্রমশ অন্য সকলকেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্যোগী করে তোলা যাবে । 

পরে, শ্রীনগর গ্রামে, নামহষ্ট থেকে প্রতিষ্ঠিত শ্রীহরিসভাতে, শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ এবং ব্রহ্মচারীরা, বিভিন্ন আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে 
পা মানুষের প্রীতি সহযোগ সমাবেশে, সমবেত 

র মনোবেদনা উপশমের কাজে উদ্যোগী হন ৷ হৃদয়নাথ 

উর এ 
সুমিষ্ট মহানাম কীর্তনের আয়োজন করেছিলেন এবং নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত 
সীতানাথ হরা এবং অন্যেরা কীর্তনের সঙ্গে সুর-তাল-ছন্দ মেনে মহানাম 

রবেশনের পরামর্শ দেন ৷ নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত সীতানাথ হরা এবং আরও 

















গোদ্ৰুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতকলকুণ্ড ১৫৩ 
অনেকে কীৰ্তনের আনুষঙ্গিক নৃত্য পরিবেশনার আয়োজন করেন যাতে 


সমবেত বহুজনে প্রীতিলাভ করতে পারেন ৷ 
তাৎপর্য 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় এখানে শ্ৰীনামহট্ট দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি 


বিশেষ সমাবেশের প্রসঙ্গ বিবৃত করেছেন: হরিসভা ৷ সেটি কৃষ্ণভাবনামৃত 
আস্বাদনেরই সমাবেশ, যেখানে স্থানীয় AR সংস্থার ব্যবস্থাপনায় একটি 
কীর্তন অথবা প্রবচন পরিবেশিত হয় । অবশ্যই “হরি” পরমেশ্বর শ্রীভগবানের 
নাম, এবং “সভা” মানে সমাবেশ । সেইভাবে এই শব্দগুলির সমন্বয়ে বোঝায় 
যে, শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সমবেতভাবে সংকীর্তন পরিবেশনের একটি 
সমাবেশ | উপরোক্ত হরিসভায়, দু'হাজার লোক সমাগম হয়েছিল, এবং যদিও 
তখনকার দিনে সেখানে কোনও লাউডস্পীকার ছিল না, তা সত্ত্বেও দু'হাজার 
মানুষের জপকীর্তন খুবই উচ্চৈস্বরে পরিবেশিত হয়েছিল | 

সকলের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন ৷ অমন মনোরম জনসেবার কাজ 
ধারা করছিলেন, তিনি তাদের প্রশংসা করতে চেয়েছিলেন | সেইভাবেই, 
আমাদেরও অন্য সকলকে প্রশংসা করা উচিত এবং নিজেদের জন্য কোনও 
প্রশংসাবাদ প্রত্যাশা না করাই উচিত ৷ এসব অনুষ্ঠানাদির মধ্যে যে সমস্ত 
ভক্তবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারা কোনই বিশেষ প্রশংসাবাদ আশা 
করেননি, তা সত্ত্বেও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে সমস্ত ভক্তমণ্ডলী উত্তম 
সেবাকার্য নিবেদন করেছিলেন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাদের প্রতি যথাযথ 
মানমর্ধাদা সহকারে তাদের মূল্যবান সাহায্য সহযোগিতার বিশেষ উল্লেখ এবং 
প্রশংসা করেন ৷ অনুষ্ঠানে ধারা উত্তমভাবে কীর্তন গেয়েছিলেন কিংবা চমকপ্রদ 
পরিবেশ রচনা করে সুন্দর নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন, তাদের নামও তিনি 
বিশেষভাবে উল্লেখ করেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্ৰভু বলেন--অমানীনা মানদেন: 
অন্য সকলকে আমরা সম্মান জানাবো কিন্তু নিজেদের জন্য কোন প্রশংসাবাদ 
আশা করবো না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং সেই উপদেশাবলী 
দৃষ্টান্ত সহযোগে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, অন্য সকলের ভগবত্তক্তিমূলক সেবা- 
পরিষেবার জন্য নিজেদের প্রশংসাবাণী অভিব্যক্ত করতে হয় ৷ 
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৮ আশ্বিন, রামজীবনপুরে এক বিপুল জনসমাবেশে, সমস্ত নামহন্ট 
কর্মচারীবৃন্দ বাড়ী-বাড়ী গিয়ে শ্রীহরিনাম সংকীর্তন করেছিলেন | শ্রীযুক্ত 
উমেশচন্দ্র মোদক, শ্রীযুক্ত অনন্ত গায়েন, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত 
শ্রীনিবাস রাউত, এবং শ্রীযুক্ত রামকৃপ রাউত, প্রমুখ এক বিশাল 
জনসমাহার শ্রীমনাহাপ্রভুর বাণী গ্রহণ করেন | অবশেষে, শ্ৰী পার্বতীনাথ- 
মহাদেবের নাট্যশালায়, প্রায় আড়াই হাজার মানুষ সমবেত হন, এবং 
বেদবেদান্ত আর পুরাণাদি থেকে শ্রীমনাহাপ্রভুর মহিমা বর্ণনা করেন 
সভাধিপতি ৷ অনুষ্ঠান চলাকালীন শুদ্ধ ভক্তিমূলক মহানাম প্রচার 
উদ্যোগের মাঝে ঝাড়ুদার শ্রীভক্তিবিনোদ, নৈর্ব্যক্তিক তথা নির্বিশেষবাদী 
ভগবৎ-দৰ্শনতত্ত্ব কেবলই সারগর্ভশূন্য ভাবধারা । পরে শ্রীনামহট্টের 
ভাণ্ডারী শ্রীযুক্ত যদুনাথ বল মহাশয়ের প্রপন্নাশ্রমে, রসিকমগ্ডলের 
পরিচালনায় কীর্তনাদি পরিবেশিত হয় । 


4 


তাৎপর্য 


্রীপার্বতীদেবী এবং শ্রীমহাদেবের মন্দিরে শ্রীনামহট্ট ভক্তমণ্ডলী 
অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করেছিলেন ৷ পুরাণাদি থেকে তারা শ্রীচেতন্যদেবের 
মহিমা এবং পুণ্য মহানামের মাহাত্ম্য প্রচার করেছিলেন | তার অর্থ এই যে, 
দেবতাদের মন্দিরগুলিতেও আমরা অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করতে পারি। 
দেবদেবীর মন্দিরগুলিতে প্রচারকার্ষে কোনই বিধিনিষেধ নেই ৷ 

একবার আমি একদল শৈব ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে ছিলাম । তারা আমাকে 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন আমরা কেবলমাত্র পদ্মপুরাণ আর বিষ্টুপুরাণ 
থেকেই প্রচার করে থাকি, এবং যেহেতু তারা দেবতা শিবের অনুগামী, তাই 
তারা আমাকে অনুরোধ করেছিলেন শিবপুরাণ এবং স্কন্দপুরাণ থেকে প্রচারবাণী 
শোনাবার জন্য । আমি একটি শ্লোক দেখেছিলাম যাতে বলা হয়েছে- যদি 
কেউ দুটি শব্দাংশ হ-রি - উচ্চারণ করে, যে হরি মানে “যিনি সবকিছুই হরণ 
তোমাদের সমস্ত কর্মফলও নিয়ে নেবেন | তারা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন | 
শিবপুরাণে বলা হয়েছে, “প্রিয় পার্বতী, শ্রীরামের নাম একবার উচ্চারণ করলে 
সেটি শ্ৰীবিষ্ণুৱ সহস্র নাম উচ্চারণের সমান কল্যাণ সৃষ্টি করে ৷” আর এই 
একই পুরাণ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একবার নাম উচ্চারণ 
করলে সেটি শ্রীবিষ্ণুর নাম তিনবার উচ্চারণের সমান কল্যাণ এনে দেয় ৷ তারা 





গোদ্নুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতরুকু্ডা ১৫৫ 


একথা শুনে আশ্চৰ্য হয়ে গিয়েছিলেন যে, শিবপুরাণেও পরমেশ্বর ভগবানের 
বন্দনা এইভাবেই করা হয়েছে | 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজেকে হাটের ঝাড়দার বলেই পরিচয় দিয়েছেন । 
ভারতবর্ষে কোনও ঝাড়ুদারের কাজ খুবই নিমস্তরের বৃত্তি বলে বিবেচনা করা 
হয়, তবুও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অতি সামান্যতম কাজের এই ভূমিকাই গ্রহণ 
করেছিলেন | তার অভিভাষণ-প্রবচনগুলির মাধ্যমে নির্বিশেষ তত্ত্বক্থার ভ্রান্ত 
বিচারধারার বিরোধিতা অভিব্যক্ত করতেন । সেটাই ছিল তার ব্যক্তিগত 
অবদান- ভ্রান্ত নির্বিশেষ তত্ত্বকথার ভ্রান্তিগুলি সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত করা | 


৯ই আশ্বিন, সমস্ত নামহট্ট কর্মীরা হাতিপুর দেবখণ্ডে জমায়েত 
হয়েছিলেন, যেখানে প্রায় তিন হাজার মানুষ শ্রীজগজ্জননী ভদ্রকালীর 
মন্দিরের নাট্যশালায় সমবেত হন ৷ সেই জায়গায় ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা, 
ফেরিওয়ালা, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, অনেকগুলি তোরণ আর মণ্ডপ 
তৈরি করে দিয়েছিলেন ৷ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে, নদীতীর থেকে 
গ্রামবাসীরা শ্ত্রীনামহট্র কর্মীদের নিয়ে একটি মণ্ডপে উপস্থিত করেন | 
পথিমধ্যে পুলকানন্দে উচ্ছ্বসিত গ্রাম্যবধূরা উলুধবনি করছিলেন ৷ 


তাৎপর্য 

মহিলারা “হরিবোল!” বলে চেঁচালেন আর উলুধ্বনি করতে থাকলেন ৷ এই 
উলুধবনি যেন শঙ্খধ্বনির মতো এবং মহাকাশের গ্রহ-গ্রহান্তর পর্যন্ত শোনা 
যায়। তাই ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলায় মহিলারা এটা করে থাকেন ৷ 
মাঝে মাঝে বাংলাদেশে, আমাদের অনুষ্ঠানে উৎসবে, পঞ্চাশ হাজার মহিলা 
একসঙ্গে এই ধ্বনি দিয়ে থাকেন ৷ এটা ভারি মর্মস্পর্শী ধ্বনিতরঙ্গ । শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও সমস্ত মহিলাদের সেই উলুধবনি শুনে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতেন | 


উপস্থিত সকলেই সেই মনোমুগ্ধকর-দৃশ্য ভুলতে পারেননি | প্রত্যেকেই 
সচেতনতা হারিয়ে কৃষ্প্রেমসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলেন । পরে যখন 
সমস্ত ভক্তমণ্ডলী মণ্ডপে ভালোভাবে বসলেন, তখন নিচের গানটি বাউল 


সুরে গাওয়া হয়েছিল ৷ 


১৫৬ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


তাৎপর্য 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাউল ঢঙে গান বাধতেন | তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত 
সিঞ্চিত গীতিকাব্যাংশ নিয়ে বাউল গানের সুরে গাইতেন ৷ বাউল গানগুলি 
একতারা বাজিয়ে পরিবেশন করা হয়ে থাকে- একতারা বাজনাটি তৈরি হয় 
দুটি কাঠির মাঝখানে একটি তার লাগিয়ে সেটি একটি ডুগড়ুগি বাজনার 
মাঝখানে জুড়ে দেওয়া থাকে | সেটা থেকে একধরণের আশ্চর্য ধ্বনিতরস সৃষ্টি 
হয়-- একই সঙ্গে সুর এবং তাল লয় | একতারার তারটি কতখানি টেনে 
বাজানো হয়, সেই অনুসারে সুরধ্বনির পার্থক্য সৃষ্টি হতে থাকে | 


নিতাই নামে হাটে, ও কে যাবিরে ভাই, আয় ছুটে ৷ 
এসে পাষণ্ড জগাই মাধাই দুজনা সকল হাটের মাল নিলে জুটে ৷ 
হাটের বংশী মহাজন, শ্ৰীঅদ্বৈত, সনাতন 
ভাণ্ডারী শ্রীগদাধর পণ্ডিত বিচক্ষণ ৷ 
খ্ৰী শ্ৰীধর মুটে দালাল কেশবভারতী, শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি॥ 
পরিচারক আছেন কৃষ্তদাস প্রভৃতি 
হন কোষাধ্যক্ষ শ্রীবাসপত্তিত, ঝাড়ুদার কেদার জুটে ৷৷ 
হাটের মূল্য নিরূপণ, নয়-ভক্তি প্রকাশন 
প্রেম হেন মুদ্ৰা সর্বসার সংযমন নাই কমী বেশী সমান ৷ 
ও জন রে, সব এত মনে বোঝাই উঠে 
এই প্রেমের উদ্দেশ, এক সাধু উপদেশ 
সুধাময় হরিনাম রূপ সু-সন্দেশ, 
এতে বড়ো নাই রে দ্বেষাদ্বেষ 

খায় একপাতে কানু-কুঠে॥ 

[“ও ভাইরা! পুণ্য নামের হাটে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এসেছেন তাঁকে 
দেখতে যীরা এসেছেন, তারা A দৌড়ে চলে আসুন! জগাই আর মাধাই 
ই চলে শো 

রা দেখতে পাবেন হাটের অংশীদার মহাজনেরা, 

শ্ৰীঅদ্বৈত আচার্য আর সনাতন ৫ রয়েছেন 
নি | = তা ও টী 

সেখানে চৌকিদার রয়েছেন শ্রীহরিদাস ঠাকুর এবং আরও অনেকে, সঞ্জয় 


গোদ্ৰুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতকুকুণ্ডা ১৫৭ 


আর শ্রীধর দুই মুটে, শ্ৰীকেশবভারতী এবং শ্ৰীবিদ্যাবাচস্পতি দালালেরা 
রয়েছেন, এবং কৃষ্ণদাস প্রভৃতি পরিচারকেরা রয়েছেন শ্রীবাস পণ্ডিত 
হলেন কোষাধ্যক্ষ এবং কেদারনাথ হয়েছেন যথার্থই ঝাড়ুদার | 

হাটের সব মালপত্রের দাম ভক্তিসেবার নয়গুণ বেশি, এবং ভগবৎ 
প্রেমই এখানকার মুদ্রা, যেটি সর্বসার বস্তু । সেখানে জিনিসপত্র 
কেনাকাটার কোনই সংযম নেই ৷ এখানে, যে খরিদ্দারের কম টাকাপয়সা 
এবং যার অনেক সম্পত্তি আছে, সকলকেই সমান মনে করা হয়ে থাকে ৷ 

“ওহে মানুষেরা, আপনারা যে যত ইচ্ছা করেন, মাল উঠিয়ে নিয়ে 
যান-_-এখানে কোনও কিছুরই ঘাটতি নেই 1 ভগবৎ-প্রেম লাভের জন্যই 
এই ভালো উপদেশ দিলাম ৷ এই হাটবাজারের শুভ সংবাদ এসেছে 
সুধাময় পুণ্যপবিত্র শ্রীহরিনামের রূপ নিয়ে । এই আশীর্বাদ আপনারা 
পেতে হলে কোনই দ্বেষ-বিদ্বেষ করতে হয় না | যে পারেন, যেখান থেকে 
হোক, এক পাতে সকলকে খেয়ে যেতে দিন ।”] 


তাৎপর্য 


এই গানটিতে বলা হয়েছে কিভাবে জগাই আর মাধাই পুণ্যপবিত্র হরেকৃষ্ণ 
নামের হাটবাজারে লুঠপাট চালিয়ে গিয়েছে । এখানে বোঝানো হয়েছে 
কিভাবে আমরা নবধা ভগবস্তৃক্তিসেবা অনুশীলনের মতো নয়গুণ দাম দিয়ে শুদ্ধ 
ভগবৎ প্রেমসুধা লাভ করতে পারি | ১৮০০ সালে তখনকার সময়ে মানুষের 
জাতপাত বিচারের মাপকাঠিতে কতই-না ভেদ পার্থক্য করা হতো! কিন্তু 
ভগবন্তক্তিসেবা অনুশীলনের ক্ষেত্রে জাতপাত বিচারে কোনই প্রশ্ন ওঠে না। 
অতএব সকলেই একসঙ্গে বসে মহাপ্রসাদ সেবা করলেন ৷ 


[সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদানের উদ্দেশ্যে, অনুবাদক ১০ই আশ্বিন এবং ১১ 
আশ্বিন তারিখের ঘটনাবলী বাদ দিয়েছেন ৷] 

১২ই afters সকালবেলা তি নিধির বদনঞ্জ পারে নাহ 
কর্মচারীবৃন্দ সমবেত হয়েছিলেন | পরে, নোয়াপট বাজারে প্রায় 
হাজার মানুষ শ্রীনামহট্ের কর্মচারীদের দেখতে এসেছিলেন । প্রথমদিকে, 


১৫৮ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


মাধ্যমে তিনি মায়াবাদী দৰ্শন চূৰ্ণবিচূৰ্ণ করেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
শুদ্ধভক্তিতত্ত প্রতিষ্ঠিত করেন ৷ তারপরে, দোকানদার শ্রীযুক্ত রামানন্দদাস 
বাবাজী শ্রীহরিনাম সম্পর্কে এক দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন | এই সমস্ত 
এৰচনাদির সময়ে, শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় ভক্তিরসে আপুত হয়ে উঠেছিল, যার 
অভিপ্ৰকাশ ঘটছিল মুহু্মুহু হৰ্ষোল্লাস এবং প্ৰেমভক্তিরস সঞ্জীবিত উৎসাহ 
উদ্দীপনায় “শ্ৰীহরি৷” উল্লাসধ্বনির মাধ্যমে | 


তাৎপর্য 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন মহানাম প্রচারের মাঠটির দিকে যাচ্ছিলেন, 
তখন তিনি এইরকমই দেখতে পেয়েছিলেন | মনে হচ্ছে যে, ১৫০ বছর আগে 
অনুষ্ঠিত সেই সমাবেশের সঙ্গে আজকের দিনের সমাবেশের কোনই পাৰ্থক্য 
নেই ৷ চার হাজার মানুষ, সকলেই কথা বলছে, ঠিক যেরকম আজকাল 
আমাদের বাঙালী অনুষ্ঠানগুলিতে ৷ জনতাকে শান্ত হওয়ার জন্য আমাদের 
বলতে হয়: “শান্তি! শান্তি!” কখনও-বা জনতাকে শান্ত করবার জন্য লাঠি 
চালাতেও হয়, যে কোনও রকমে মনোযোগ ফেরাতে হয় | 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিপিবদ্ধ করেছেন-_অনুষ্ঠানটিতে কি ঘটেছিল | 
এখানে তিনি লিখেছেন যে, ভক্তিনিধি কিছু বলেছিলেন এবং তারপরে শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীমন্তাগবত থেকে পরমতন্ব সম্পর্কে একটি শ্লোক নিয়ে 
প্রবচন প্রদান করেছিলেন ৷ ভারতবর্ষে, বহু লোক মনে করে যে, নির্বিশেষ 
পুরুষতত্ব সর্বোত্তম জ্ঞান ৷ একশো বছর আগে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে 
এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রবচন প্রদান করতে হয়েছিল ৷ প্রত্যেক মানুষকেই 
বোঝানো বিশেষ দরকার যে, পরমতত্ত্ব একজন পরম পুরুষ, আর শ্রীভগবানই 
সেই নির্বিশেষ পুরুষতত্বের মূল ভিত্তি | 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইসব নামহট্ট জনসমাগম সম্পর্কে খুবই গুরুত্ব 
আরোপ করতেন। সমস্ত মানুষ “হরিবোল!” জপধবনি তুলতো আর উলুধ্বনি 
দিয়ে বিভিন্ন প্রবচনকারীদের কাছ থেকে যা কিছু শুনতো, সবকিছুর প্ৰশংস 
. করতো | তাই তিনি মনে করতেন এই সবকিছুই শ্রীভগবানের গুণমহমি 
স্বতঃস্ফূর্ত তাৎপর্যপূর্ণ অভিব্যক্তি ৷ 


গোদ্ৰুুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতক্ুকুণ্ড ১৫৯ 


(সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে, অনুবাদক ১৪ আশ্বিন এবং ১৬ আশ্বিনের 
অনুষ্ঠানগুলি বাদ দিয়েছেন |) 

ঘাটাল এবং জাহানাবাদের গোষ্ঠীগুলি পরিদর্শনের পরে, শ্ৰীনামহট্ট 
কর্মীবৃন্দ লক্ষ্য করেছিলেন যে, অত কম সময়ের মধ্যে শ্ৰীনামহট্টের 
কাজকর্ম কী বিপুল প্রভাব রাখতে পেরেছে | সকলেই জানেন যে, হাটের 
ভ্রাম্যমান বিক্রেতারা বিপুল সেবাযত্বের মাধ্যমে তাদের কর্তব্যকর্ম পালন 
করে চলেছেন | বিশেষত, পর্যবেক্ষক, শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় শ্রীভক্তিভূষণ 
মহাশয় ঘাটাল অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সেবাকার্য সমাধা করে এসেছেন ৷ 
তীর মতো কর্মীদল যদি সবখানে পাওয়া যেত, তাহলে খুবই আনন্দের 
ব্যাপার হতো ৷ আমরা আশাকরি তার তন্বাবধানাধীন অন্যান্য অঞ্চলগুলি 
পরিদর্শনের পরে আমরা একইভাবে সন্তুষ্ট হতে পারবো ৷ 


তাৎপর্য 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রীতি ছিল-_যে সব ভক্ত দৃষ্টান্ত রেখে ভালভাবে 
চলে, তাদের প্রশংসা তারিফ করা চাই, তবে তিনি চাইতেন যে, তারা যেন 
দৃষ্টান্তস্বরূপ ভক্ত হয়ে ওঠার পরে অহঙ্কারী না হয়ে যায় ৷ এখানে তিনি একজন 
বিশেষ প্রচারক ভক্তের কাজ নিয়ে মন্তব্য করেছেন ৷ ন 

আমাদের আজকালকার দিনে, নামহন্টণুলি প্রায় কুড়িটি জেলায় কাজ করে 
চলেছে, প্রত্যেকটি একজন জেলা তত্ত্বাবধায়ক এবং তার সহকারী থাকেন ৷ 
তত্ত্বাবধায়ক হলেন একজন ভ্রাম্যমান বিক্রেতার মতো ৷ শ্ৰীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুর বিভিন্ন ভ্ৰাম্যমান বিক্রেতাদের জন্য বিভিন্ন অঞ্চল নির্ধারণ করে দিতেন ৷ 
এখান থেকে আমরা জেনে নিতে পারি যে, একজন বিক্রেতাকে বঙ্গদেশের 
ঘাটাল অঞ্চলে নিয়োগ করা হয়েছে ৷ সেইভাবে আমাদের নামহট্ট সংগঠনে 
আমরাও মহানাম প্রচারকদের বিভিন্ন অঞ্চল নির্ধারণ দিয়ে থাকি । 

সেইভাবে, শ্রীল প্ৰভুপাদ চেয়েছিলেন সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন ইসকন মন্দিরগুলি 
পরিদর্শন করবেন | তিনিও মূলত শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উদ্ভাবিত রীতিনীতি 
অনুসরণ করেই চলতেন ৷ 


নামহস্টরের প্রত্যেক কর্মীর পক্ষেই নিজের বিষয়গুলি বিশেষ মনোযোগ 
সহকারে প্রতিপালন করা দরকার ঃ= 


১৬০ শ্রীগোদ্রম কল্পাটবী 


১। শ্ৰীনামহট্টের মহিমা যাতে ঘরে ঘরে সব বাড়িতে প্রতিভাত হয়, 
সেটা টহলদারের কাজের ওপরেই নির্ভর করে থাকে | 


তাৎপর্য 


ভ্রাম্যমান বিক্রেতা শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সময়ে, ভ্রাম্যমান 
বিক্ৰেতা FASTA বাবাজী এবং সন্ন্যাসী-বিশেষ কোন অঞ্চলের গোষ্ঠী 
পরিদর্শন করে আসতেন | 

আমাদের আজকের দিনের ARE সংগঠনে, আমাদের কয়েকটি পদমর্যাদা 
রয়েছে, যেগুলি হলো মহাচক্র, চক্র, এবং সেনাপতি । আর ইসকনের মধ্যে, 
অন্যান্য কয়েক ধরনের পদ্ধতি প্রক্রিয়াও সাফল্যের সঙ্গে গড়ে উঠেছে, 
যেমন-_ভক্তিবৃক্ষ এবং পরামর্শদাতা ব্যবস্থা যে কোনও পদ্ধতি প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমেই, বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির দেখাশুনা করা উচিত, নচেৎ আমরা জানতেই 
পারি না, তারা কোথায় কি করছে। ওগুলি যারাই পরিদর্শন করবেন, তারা 
যেন অবশ্যই একটি বিবরণ জমা দেন, যাতে সংগঠনগুলি জানতে বুঝাতে 
পারে--তাদের কিভাবে কাজ করতে হবে ৷ 


২। হরিনাম ভজন-কীর্তনের সময়ে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, অনেক 
গান গাওয়ার মধ্যে জড়বাদ, শৃণ্যবাদ, এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্ভোগের 
কথায় ভর্তি থাকে। এ সব অবশ্যই নামহট্টে করা উচিত হবে না। 
কেবলমাত্র' সেইসব ধরনের গানগুলি পরিবেশন করাই যথাযথ, যেগুলি 
পূর্বতন মহাজনেরা কিংবা আচার্যবর্গ রচনা করেছিলেন, কিংবা ‘বৈষ্ণব- 
সিদ্ধান্ত মালা’ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে, কিংবা সেই ধরনের ভাবানুসারী 
কোনও বৈষ্ণব সঙ্গীত । এইগুলি ছাড়া, অন্য কোনও গান গাওয়া উচিত 
নয়। এই সম্পর্কে, আমি আশা করি যে, বিভিন্ন অঞ্চলে নামহটট 
ক্রিয়াকর্মাদির ভারপ্রাপ্ত ভক্তমণ্ডলী এই বিষয়ে সজাগ থাকবেন | 


তাৎপৰ্য 


নামহট্ট সংগঠনের মধ্যে, শুদ্ধ ভক্তিভাব সম্বিত গান ছাড়া অন্য কিছু 
গাইতে দেওয়া হতো না ৷ শ্রীল প্রভুপাদও বৈষ্ণব আচাৰ্যগণ ছাড়া অন্য কারও 
রচিত গান এবং অন্য কোনও রকমের সমগীতাদি হতে দিতেন না। শ্রীল 
প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে, পঞ্চতত্ত্ মন্ত্র, হরেকৃষ্ণ মন্ত্র এবং শ্রীধাম মায়াপুরে 
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“হরি হরায় নমঃ” জপ কীৰ্তন করা উচিত | 

তা ছাড়া, আমরা এমন কোনও গান রচনা করবোই না, যা ভগবদড্তক্তিভাব 
সৃষ্টির অনুকুল না হতে পারে। কারও অভিজ্ঞতার বিষয়াদি নিয়ে গান রচনা 
করা যেতে পারে, তবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চেয়েছিলেন যে, সেগুলি শুদ্ধ 
বড়দিনের সময়ে, অনেক গান গাওয়া হয়ে যাবে, যেগুলির মধ্যে যীশুর কোনও 
ব্যাপারই থাকে না--যেমন, “জিঙ্গল বেল্স্'এবং এমনি অনেক ধরনের 
গান-__যেগুলির সঙ্গে যীশুর কোনও বাস্তব সম্পর্ক সম্বন্ধ নেই ৷ তাই শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাসনা করেছিলেন যে, আমাদের সংগঠনের মধ্যে সমস্ত 
গানই অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃত সম্বন্ধীয় হবে, কোনও আচার্য কিংবা আচার্ষের 
অনুসারী কেউ রচনা করে দেবেন ৷ সেগুলির মধ্যে কোনও ধরনের ভাব-কল্পনা 
থাকবে না ৷ এ সব ছাড়া অন্য ধরনের গানগুলি চিত্তাকর্ষক হতে পারে, কিন্তু 
তাতে কোনও AAI থাকে না, কোনও রকম কৃষ্ণভাবনা থাকে না ৷ ক্রমে 
ক্রমে গানের ভাবনাচিন্তা থেকে শ্রীভগবান সারে যান ৷ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
চাইতেন না যে, শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে গান বাজনা হোক, সেইজন্য তিনি 
দার্শনিক চিন্তাভাবনা আর অভিজ্ঞতা ভিত্তিক কল্পিত ভাবধারা নিয়ে গীত রচনা 
করে গেয়ে বেড়ানোর উদ্যম প্রচেষ্টা গুরুবর্গ অনুমোদন করেন না ৷ 














৩ | অনেক জায়গায় লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, নামহট্টের কর্মীরা ভক্তদের 
জন্য তৈরী বিশেষ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছে এবং তার ফলে প্রসাদের 
অপ্রাকৃত আস্বাদন উপভোগের সৌভাগ্য থেকে কর্মীদের বঞ্চিত হতে 
হয়েছে ৷ এটা কাম্য নয়। কিন্তৃতা তা থেকে বোঝায় না যে, অতিথিদের 
যথাযথ আপ্যায়ণ করা নিষিদ্ধ | 


8 অনেক জায়গায়, বিভিন্ন স্বতঃস্ুর্ত গীতিকারেরা শ্রীনামহট্টের 


কাব্যমালা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তবুও তদের পূর্বেকার অভিজ্ঞতার সঞ্চয় 
থেকে গান গেয়ে যাচ্ছেন ৷ সেই ধরনের সমস্ত গানই শুদ্ধ ভগবড্বক্তির 


নীতিবিরুদ্ধ আচরণের MASS । আমার অভিলাষ এই যে, শুদ্ধ 


১৬২ শ্রীগোদ্রম কল্পাটবী 


অন্তৰ্ভুক্ত করে জনগণের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারি ৷ 


৫ ৷ যে সমস্ত গোষ্ঠী শুদ্ধ ভক্তি এবং শুদ্ধ মহানাম নিয়ে আলোচনা 
পর্যালোচনা করেন না এবং শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনেই ব্যাপৃত থাকেন, 
তাদের অবশ্য নামহট্ট সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধ রাখা অনুচিত | 
নচেৎ, শ্ৰীনামহট্টের মহিমা গৌরব নস্যাৎ হয়ে যাবে ৷ 


তাৎপর্য 


শ্রীনামহট্টের বিধিব্যবস্থাদির মধ্যে দিয়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তীর প্রচার 
ব্যবস্থার সময়ে, গৃহস্থ ভক্তদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য অর্থ সংগ্রহের 
প্রচেষ্টায় পরিভ্রমণের চেষ্টা-উদ্যোগ পরিহার করেই চলতেন ৷ এভাবেই তিনি 
নামহট্ট সংগঠন অতীব শুদ্ধ তত্্বভিত্তিক সংগঠনের মর্যাদায় অক্ষুন্ন রেখেছিলেন । 
তখনকার দিনে, অনেক লোকেই গেরুয়া পোষাক ধারণ করতেন, তিলক আর 
কণ্ঠিমালাও পরতো, কিন্তু তাদের সঙ্গে থাকতো মহিলা সঙ্গীসাথী এবং তাদের 
পিছনে মহিলারা অনুসরণ করতো, কিংবা এই ধরনের চালচলন ছিল তাদের ৷ 
সুতরাং জনসাধারণের মনে ভ্ৰান্ত ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, বৈষ্ণবেরা এমন 
ধরনের গোষ্ঠী, যারা তাদের স্ত্রীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে 
থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি ৷ সুতরাং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নির্দেশ দিয়েছিলেন 
যে, শ্ৰীনামহট্টের সদস্যবৃন্দ অবশ্যই সমস্ত রকমের জড়জাগতিক নিন্দা 
সমালোচনার উর্ধ্বে থাকবেন ৷ 

আমাদের ইসকনের নামহটগুলি বিভিন্ন উৎসব এবং অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা 
করে থাকে, তাই অবশ্যই এইসব কাজের জন্য তাদের অর্থ সংগ্ৰহ করতেই 
হয়। সেটা চমৎকার, যতক্ষণ অর্থসংগরহকারীরা পরিষ্কারভাবে সুনিৰ্দিষ্ট পন্থায় 
যথাযথ উদ্দেশ্য অনুসরণের মাধ্যমে যে প্রকল্পের জন্য তারা অর্থ ভিক্ষা করেন, 
তার যথাযথ সাফল্যযুক্ত ফললাভের লক্ষ্যে সুদৃঢ় থাকবেন | 
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(স্বাক্ষরিত) 
শ্রীরামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভূঙ্গ; শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ; 
ঝাড়ুদার এবং শ্রীসীতানাথ দাস মহাপাত্ৰ, পতাকাবহনকারী । 


গোদ্রমদ্বীপের শ্রীসুরভী ge, শ্রীনবদ্ধীপ ধামের পীঠস্থানে, Aad 
সংস্থার ঝাড়ুদার, মহানাম প্রচারকমগ্লী, এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দ পবিত্র 
মহানাম সম্বন্ধীয় নিয়মসেবা পর্ব প্রতিপালন সংক্রান্ত বিশেষ ধর্মীয় 
উৎসবাদি উদযাপনের উপলক্ষ্যে ব্যাপৃত রয়েছেন ৷ ২৭ শে আশ্বিন থেকে 
৩০ শে কার্তিক পর্যন্ত প্রতিদিন, বিবিধ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে আরতি, 
সংকীর্তন, শান্ত্রাদি পাঠচর্চা, গ্রস্থাদি থেকে প্রবচন, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ 
দর্শন, এবং সেইসঙ্গে পথপরিক্রমা সংকীর্তন । 
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তাৎপর্য 


আমাদের পরিক্রমার সময়ে, ইতিপূর্বেই আমরা CAPA দ্বীপের উপরে, 
শ্রীধাম মায়াপুর ধাম থেকে নদী পার হয়েই, সুরভীকুঞ্জে গিয়েছিলাম ৷ 
নবদ্ীপের ন'টি দ্বীপ আছে ঃ সীমন্ত দ্বীপ, গোদ্ৰম দ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলছ্বীপ, 
খতুদ্বীপ, eat, মোদদ্ৰুমহ্বীপ, রুদ্র দ্বীপ, এবং অন্তদ্বীপ।  নবধা 
ভগবদ্তুক্তিসেবা প্রক্রিয়াদির ভিন্ন ভিন্ন এক-একটির অভিপ্রকাশ প্রত্যেকটি দ্বীপ ৷ 
গোদ্রুম দ্বীপটি জপ-কীর্তন প্রক্রিয়াদির প্ৰতিভূ | সেখানেই, সুরভী কুঞ্জে, পাচশ 
বছর আগে শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ প্রভু তার নামহট্ট প্রচারকর্মের মূল মহাকেন্দ্ 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ৷ ও 

সুরভী কুঞ্জ হলো সেই সুরভী গাভীর নিত্যধাম, যে-গাতী এক এশ্বরিক 
লীলায় অংশগ্রহণ করেছিল, যখন দেবরাজ শ্রীইন্দ্র শ্ৰীবৃন্দাবনধামে সাতদিন 
যবৎ বৃষ্টিপাত করেন, যার ফলে শ্ৰীবৃন্দাবন ধামের ব্রজবাসীদের প্রাণরক্ষার জন্য 
খ্ৰীগোবৰ্ধন পর্বতটিকে শ্ৰীকৃষ্ণ তুলে ধরে রেখেছিলেন । ইন্দ্ৰদেব বৃষ্টি থামানোর 
পরে, শ্ৰীকৃষ্ণ গোবরধন পর্বতটিকে যথাস্থানে বসিয়ে দেন এবং অনুশোচনাকারী 
দেবরাজ ইন্দ্রের প্রার্থনা স্বীকার করেছিলেন ৷ সেই সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
উপরে সুরভী গাভী তার অমৃতময় দুগ্ধ বর্ষণ করেছিল আর তখন দেবরাজ 
ইন্দ্রের বাহন এঁরাবত হন্তীও তার শুণ্ড থেকে জলবর্ষণ করে শ্রীকৃষ্ণকে সুম্নাত 
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করেছিল । 

ঠিক সেই জায়গাটিতেই বসবাস করবার সময়ে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
মহোদয় শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রবর্তিত মহানাম সংকীর্তন প্রচার কার্যক্রম 
ক্রিয়াকর্মের শতগুণ সুফল যখন ফিরে পেয়ে থাকে, তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
উদ্দেশ্যে দীপ আরতি নিবেদন করতেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা নিয়ে পাঠ 
কীর্তন শোনাতেন এবং শান্ত্রাদি থেকে আলোচনাচক্রের আয়োজন করতেন, 
শ্ৰীচৈতন্য মহাপ্রভুর একটি শ্রীবিগ্রহের দর্শনলাভের সুযোগ করে দিতেন 
সকলের বাড়িতে বাড়িতে--এবং নগর সংকীর্তনেরও আয়োজন করতেন | 
ঠিক সেইভাবেই আমাদের সংকীর্তন বিকাশ মন্ত্রণালয়তেও, শ্ৰীদামোদর মাসের 
মধ্যে শ্রীমন্‌ দামোদর প্রভুর আরতি অনুষ্ঠানের জন্য জনগণের বাড়িতে বাড়িতে 
জনসংযোগের মাধ্যমে বিশেষ অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হতো । ঠিক 
সেইভাবেই, আমাদের সংকীর্তন বিকাশ মন্ত্রক থেকে দামোদর মাসের মধ্যে 
বিশেষ কাজকর্ম সম্পন্ন করতে বলা হয়ে থাকে, সেই সময়ে শ্রীদামোদর প্রভুর 
প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্যাদি অর্পণের বিশেষ অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা 
আবশ্যক | 

উপরোক্ত কার্যকলাপগুলি শ্রীগৌরদহ, শ্রীসপ্তঝষি ভজনস্থান, হংস ভবন, 
স্বরাট-শৈল, শ্রীহরিহরাক্ষেত্র, শ্ৰীহিরণ্যকুঞ্জ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা 
প্রকাশের অন্যান্য স্থানগুলিতেও অনুষ্ঠিত হতো ৷ প্রতিটি স্থানের বিশেষ 
লীলাবিলাস সম্পর্কিত ভক্তিগীতি পরিবেশন এবং বিশেষ প্রবচনাদিও 
পরিবেশন করা হতো | 











তাৎপর্য 


গৌরদহ একটি জায়গা যেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একটি কুমীরকে উদ্ধার 
করেছিলেন ৷ পরিক্রমার সময়ে আমরা সেখানে গিয়েছিলাম এবং সেখানকার _ 
পবিত্র ধুলিতে পরমানন্দে অবলুষ্ঠিত হয়ে ধন্যাতিধন্য বোধ করেছিলাম ৷ 

সাতজন মহান খষির লীলাস্থল “HSA ভজনস্থান' গোদ্রুম দ্বীপের সংলগ্ন 
মধ্যদ্বীপের একজায়গায় অবস্থিত ৷ আমাদের কাছে মনে হয় এখনও সেটি এক 
eed, লোকসমক্ষে প্রায় অপ্রকাশিত এক পুণ্য পবিত্র স্থান। শ্রীল 


১৬৬ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিয়মিতভাবে এই স্থানটির কথা বলতেন এবং মাঝে মাঝে 
এটিকে সপ্তশিলা নামে অভিহিত করতেন । তিনি বলেন যে, ওখানে ছোট ছোট 
সাতটি পাথর আছে। হয়তো এই জায়গাগুলি খুঁজে দেখার চেষ্টা নিয়ে 
আমাদের একটি উপগ্রহের মাধ্যমে ছবি সংগ্রহের চেষ্টা করা দরকার । এই 
সমস্ত পুণ্য পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলির সন্ধান নিয়ে, সেগুলির যথাসম্ভব 
বিশদ তথ্যাবলী সংগ্রহ সংকলন করে, আমাদের উচিত এগুলির সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা করা, যাতে পরিক্রমাকালে নিয়মিত আমরা সেগুলি দর্শন করে উদ্দীপিত 
হতে পারি । ১৮০০ সালে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্তমান ছিলেন, তখন 
তারা এই সমস্ত উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ স্মরণযোগ্য স্থানগুলির বিষয়ে জানতেন 
এবং এই জায়গাগুলিতে যেতেন ৷ তাঁরা হয়তো সেখানে কীর্তন এবং 
প্রবচনাদির আয়োজনও করতেন ৷ দুশো বছর আগে, এই সপ্ত-খাষি 
ভজনস্থানটি সুপরিচিত স্থান ছিল, তবে এখন এটি অজানা । ক্রমেই আমরা 
এইসব লীলাভূমিগুলির অনেক পরিচয় পাচ্ছি, অবশ্য এটি এখনও অজানা রয়ে 
গেছে। 

আমরা হংস ভবনের কথা জানি, যে জায়গাটিতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা 
শ্রবণের জন্য ব্রহ্মার হংস-বাহনে চড়ে শিব এসেছিলেন ৷ স্বরাট-শৈল আরও 
একটি জায়গা যার সন্ধান আমরা এখনও পাইনি ৷ বাৎসরিক তীর্থ পরিক্রমার 
সময়ে, আমরা শ্রীহরিহরা ক্ষেত্রে এক রাত্রি অতিবাহিত করে থাকি । আমরা 
এখনও জানি না, হিরণ্যকুগ্ত কোথায় আছে। তাই, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই 
যে তিনটি জায়গার কথা উল্লেখ করে গেছেন, এগুলি কোথায় আছে আমরা 
জানি না ৷ এই বিষয়ে কেউ একজন গবেষণা অনুসন্ধান করলে ভাল হয় ৷ 
হয়তো কোন প্রাচীন বৃদ্ধ বাঙালী তা জানতেও পারেন ৷ 

শ্রীমৎ গৌরাঙ্গপ্রেম স্বামী অনেকগুলি স্থান দেখেছেন _নৈমিষ্যারণ্য, 
পুষ্ধরতীর্থ, এবং অর্কটিলা__পাগুবদের স্মৃতিবিজড়িত স্থান ৷ শ্ৰীগোদ্ৰুমন্বীপে 
কোথায় শ্ৰীবৈকুণ্ঠপুর আছে, সেই বিষয়ে তার একটি ধারণা-ভাবনা আছে । 
দামোদর মাসে তিনি বিভিন্ন পুণ্য পবিত্র স্থানে পরিক্রমায় যেতেন শ্রীদামোদর 
মাসটি অতীব শুভমাস ৷ যদি আপনারা কোন পুণ্য পবিত্ৰ ধামে বসবাস করেন, 
আপনারাও পরিক্রমায় যেতে পারেন, কিংবা যদি আপনার নিজ দেশে ফিরে 
আসেন, তাহলে অন্যান্য বিশেষ ক্রিয়াকর্মাদি সম্পন্ন করতেও পারেন | LOG 
প্রচার করা এবং জনসমাজের কাছে বার্তা পৌছে দেওয়ার পক্ষে সেটা বিশেষ 
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সুযোগ অবকাশ বটে । কুয়ালালামপুরে, ২০০৭ সালের দামোদর মাসের 
মধ্যে, ভক্তমণ্ডলী তিন হাজার মানুষের বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রচার অনুষ্ঠান করে 
এসেছিলেন, এবং তারা বিভিন্ন হাটেবাজারে গিয়ে ভগবান শ্রীদামোদরের 
উদ্দেশ্যে সার্বজনীন গণপূজা উৎসবের পরিবেশে পঞ্চাশ হাজার মানুষকে সামিল 
করেছিলেন | এই ধরনের উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রথমটি শুরু হয়েছিল খুবই 
সামান্যভাবে, মাত্র ষাটজন লোক নিয়ে, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে এই 
উদ্যোগটি বিপুলভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে। তাই, এইভাবেই শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দৃষ্টান্ত আমাদের অনুসরণ করা উচিত এবং শ্রীদামোদর 
মাসের মধ্যে বিশেষ ধরনের উদ্যোগ নিয়ে মহানাম তথা কৃষ্ণভাবনামৃত 
প্রচারের কাজে নেমে পড়া দরকার, যে-সময়টিতে বহু মানুষ কতই-না 
প্রাণোচ্ছল কল্যাণ লাভ করতে পারেন | 





সেইসব জায়গাগুলির মহিমা শোনবার পরে সেখানকার গ্রামবাসীরা যে 
কতখানি আনন্দ উচ্ছলতার অভিজ্ঞতা উপভোগ করেছিলেন, তা তো 
ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয় | কিছু মানুষ অপ্রীকৃত প্রেমানন্দে উদ্বেল 
হয়ে “গৌরাঙ্গ” নাম জপোচ্চারণ করতে করতে ধুলায় গড়াগড়ি দিতে শুরু 
গিয়েছিল, এবং প্রত্যেকের মাথার চুল ভগবন্তক্তি-ভাবোচ্ছাসে সোজা হয়ে 
উড়ছিল। খ্ৰীহিরণ্যকুঞ্জে, শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহানামের বিশেষ 
মহাকীর্তন অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছিলেন, যেখানে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
সমবেত বহু মানুষকে পরমানন্দ প্রদান করেন ৷ 

তাৎপর্য 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সময়ে, সচরাচর খুবই দেখা যেত যে, ভক্তের 
স্বতঃস্র্তভাবে ভাবাবেগের অভিপ্রকাশ ব্যক্ত করতেন তারা অনেকেই সহজ 
স্বাভাবিকভাবেই “গৌরাঙ্গ!” গৌরাঙ্গ! গৌরাঙ্গ!” বলে নাম জপোচ্চারণ করতে 
থাকতেন এবং ধুলায় গড়াগড়ি দিতেন ৷ পরিক্রমার সময়ে আমরাও সেইরকম 
করেছিলাম, যদিও আমাদের ভাবাবেশ হয়তো তেমন শ্বতঃ 
না। ভক্তসমাজের কাছে আমাদের 


১৬৮ শ্রীগোদ্রম কল্পাটবী 


ঠাকুরের সময়ে, লোকেরা সেটা স্বাভাবিকভাবেই করতো ৷ তিনি স্পষ্টভাবে 
বলেননি যে, তারা কেমন ধরনের লক্ষণাদির অভিজ্ঞতা লাভ করতো | 

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সাধারণের মাঝে প্রকাশ্যে আনন্দোচগ্বাস 
প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন, যেমন_-জনসাধারণের মধ্যে কান্না, যা দেখে 
তার প্রচার প্রবচনের মাঝখানেই বহুলোক বাহ্যিক প্রেমানন্দের অনুকরণ করে 
ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশে মেতে উঠতো । তিনি আমাদের বলতেন যে, ব্যাপারটা 
সস্তা নয় এবং ওটা আমাদের অবদমন করাই উচিত 1 তবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের সময়ে, তেমন কোনও বিধিনিষেধ ছিল না ৷ সুতরাং প্রেমানন্দের 
উচ্ছ্বাস তেমনভাবে অবদমিত হয়ে থাকতো না । কখনও বাস্তবিকই কারও 
দেহে-মনে ভগবত প্রেমানন্দের পুঞ্জীভূত আবেগ আলোড়ন অবদমন করা সহজ 
হয় না। 

একবার শ্রীল প্রতুপাদ গোরখপুরে প্রবচন প্রদান করছিলেন, বারাণসীধামে 
শ্রীসনাতন গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি 
অভিভাষণ দেওয়ার সময়ে বলেছিলেন, সেটা যেন গোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের 
সাক্ষাৎকারের মতোই চিত্তগ্রাহী হয়ে উঠেছিল-_দীর্ঘ বিরহ-বিচ্ছেদের পরে 
তখন যে এক শুদ্ধ প্রেমানুভূতির অভিপ্রকাশ হচ্ছিল, উভয়েই কীদছিলেন এবং 
ভাবাবেগে পরস্পরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রেখেছিলেন । যখন শ্রীল প্রভুপাদ 
এই বিবরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন তিনিও ভাবোন্মাদনায় প্রবিষ্ট হন ৷ 
তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল, তার চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এল, আর তার 
চুলগুলি যেন দাড়িয়ে উঠেছিল! এমনই তীব্র ছিল সেই অনুভূতি! তিনি 
এমনভাবে সম্পূর্ণ স্তম্ভিত হয়ে গেছিলেন যে, তীর প্রবচন তিনি আর শেষ 
করতেই পারেননি । আমি তখন সেখানে ছিলাম না, তবে এটা প্রথম আমি 
শুনেছিলাম ভক্তদের কাছ থেকে, যারা ওখানে ছিল | সমস্ত লোকেরা শুধুই সব 
লক্ষ্য করছিল এবং কী যে করবে, কেউ জানতো না। শেষ পর্যন্ত, শ্রীল 
প্রভুপাদ তার স্বাভাবিক বাহ্যিক চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন, এবং সমবেত 
ভক্তজনকে জপবীর্তন শুরু করতে বলেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানটির পরে 
শ্রীবিথহগুলিকে শ্ৰীধাম মায়াপুরে নিয়ে আসা হয়েছিল, এবং এখন সেখানেই 
শ্ৰীশ্ৰীৱাধা-মাধব শ্রীবিগ্রহ্রূপে আরাধিত হয়ে থাকেন | সুতরাং কোনও কোনও 
সময়ে ভক্তিপ্রেমের ভাবোচ্ছাস বশে রাখতে পারা যায় না। তবে সাধারণত 
আমরা সেগুলিকে যথাসম্ভব অব্যক্ত রাখতেই চেষ্টা করে থাকি ৷ 























CTH দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতক্লকুঞ্জ ১৬৯ 


eter দ্বীপের মহান্ত শ্রীযুক্ত নীলমাধব চক্রবর্তীর 

উচ্চকিত সংকীর্তন দল শ্রীনবদ্ধীপধাম পরিক্রমা করেছিল এব 
প্রভৃতির মতো বিভিন্ন মন্দিরাদি পরিভ্রমণ পরিদর্শন করেন ৷ শুদ্ধ মহানাম 
সংকীর্তনের ধারায় শ্রোতারা নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলেন । শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
প্রাঙ্গণে শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্তনাদি পরিবেশন করা হয়েছিল ৷ শিশুরা, বালক- 
বালিকারা, এবং বয়স্ক জনেরাও গভীর মনোযোগ সহকারে তা শুনতে 
শুনতে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তারা সকলেই খুব সন্তোষ প্রকাশ 
করছিলেন | কম্পিত শরীরে এবং তাদের দুচোখ ভগব-প্রেমাশ্রপূর্ণ হয়ে 
তারা পুষ্পবৃষ্টির মতোই, মিষ্টান্ন বর্ষণ করতে লাগলেন সমস্ত কীৰ্তনীয়া 
ভক্তবৃন্দের দিকে | বহু মেধাবী এবং বুদ্ধিমান পত্তিতেরাও সেখানে সমবেত 
হয়েছিলেন | মহানাম কীর্তনের এমন অভিব্যক্তি কেউই তারা ইতিপূর্বে 
শোনেননি, সেই নামগান সমস্ত জীবের অন্তর উদ্বেল করে তুলেছিল ৷ 


তাৎপর্য 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'মহান্ত' নামটির উল্লেখ প্রসঙ্গে বর্ণনা 





করেছেন- শ্রীগুরুদেব কিংবা পারমার্থিক প্রধান । বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি 
বিভিন্ন মহাস্তদের নিয়োগ করেছিলেন, এবং CTS দ্বীপটিতে মহান্ত ছিলেন 
শ্রীযুক্ত নীলমাধৰ চক্ৰবৰ্তী | শ্রীনবন্ধীপ শহরে চারিদিকে এবং বিভিন্ন মন্দিরের 
মধ্যে TENG শ্রীহরিনাম সংকীর্তন গোষ্ঠীর পরিচালনা করতেন । শহরটির 
মাঝখানে রয়েছে পরমাতলায় শ্ৰীপৌঢ়মায়া, তিনি শ্রীভগবানের গুহ্য VG, 
যেখান থেকে শ্রীধামের YP স্বল্পজনবোধ্য অঞ্চলে প্রবেশ করতে হয়! স্থানীয় 
শাক্তজনেরা এই শ্রীবিগ্রহটিকে দেবীরূপে শ্ৰীভগবানের বাহ্যিক শক্তিস্বরূপা সত্তা 
মনে আরাধনা করে থাকেন, যার মাধ্যমে অনিত্য জড়জাগতিক ফললাভ হয়ে 

থাকে ৷ 
শ্রীনামহট্ট গোষ্ঠী এমনই চমকপ্রদ কীর্তন পরিবেশন করে, যাতে উপস্থিত 
সকলেই সম্পূৰ্ণ আনন্দবিভোর হয়ে কীর্তন শুনতে শুনতে নৃত্য করতে ATG I 
ধর্মেশ্বর মন্দিরেও তীরা কীর্তন পরিবেশন করেন, সেখানে আমরাও আমাদের 
পরিক্রমার সময়ে গিয়েছিলাম | সেখানে প্রত্যেকেই মন্ত্ৰমুগ্ধ হয়ে 
শুনছিল-_আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেং | শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর খুবই সন্তুষ্ট 
ছি দুচোখ থেকে ৷ পবিত্ৰ নামকীৰ্তন 


এমনই মহোল্লাসপূৰ্ণ হয়েছিল যে, শ্রোতাদের মনে-প্রাণে তা গভীর প্রভাব সৃষ্টি 


১৭০ শ্রীগোদ্রম কল্পাটবী 


করেছিল। তাই তাঁরা মিষ্টান্ন কিনে এনে কীর্তনীয়াদের ওপরে বর্ষণ 
করছিলেন | এক ধরনের খুব হালকা মিষ্টান্ন দ্রব্য আছে, যাকে বলা হয় 
বাতাশা, যা শুভ উৎসব-অনুষ্ঠানে মানুষ প্রচুর পরিমাণে সমবেত সকলের ওপরে 
নিক্ষেপ করতে থাকে ৷ সেই বাতাসা কারও গায়ে লাগলে কোনও আঘাত মনে 
হয় না। কেউ যদি রসগোল্লার আঘাত পায়, তবে সেটা অস্বস্তিকর ব্যাপার হয়ে 
ওঠে | তবে বাতাসা তেমন নয় । সমবেত ভক্তবৃন্দ সংকীর্তন পরিবেশনে 
প্ৰীতিলাভ করলে, তাদের আনন্দ অভিব্যক্তির জন্য প্রায়ই বাতাশা নিক্ষেপ করে 
থাকেন এবং সেই মিষ্টান্ন মাটিতে পড়ে গেলে সমস্ত লোক গভীর শ্রদ্ধাভরে 
সেগুলি মহাপ্রসাদের সম্মানে কুড়িয়ে নিতে থাকে । 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা বর্ণিত এই অনুষ্ঠানটি বিদ্বান বুদ্ধিমান 
পণ্ডিতদেরও মুগ্ধ করেছিল, কারণ তারা পুণ্য পবিত্র মহানাম পরিবেশনের এমন 
অভিনব মনোরম অভিব্যক্তি এবং অতি সাধারণ মানুষদের অমন ভক্তিভাব 
অনুভূতি লক্ষ্য করে তাদের অশ্রুধারা নেমে এসেছিল, মাথার চুল স্থির অচঞ্চল 
হয়ে গিয়েছিল এবং তারা সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে গেছিলেন | আমাদের সংকীর্তন 
গোষ্ঠীগুলির কীর্তনিয়াদেরও এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠার দরকার 
আছে। 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সংকীর্তন দল নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন এবং 
মহানামের নামহঠ্টে ঝাড়ুদারের সেবা নিবেদন করতেন | তিনি স্বয়ং তত্তাবধান 
করতেন_-সব মানুষ জপকীর্তনের মাধ্যমে কতখানি উদ্বেল হয়ে উঠতে 
পারছে। শ্রীল প্রভুপাদ একসময়ে বলতেন, “মহানাম প্রচার মানেই সুফল 
লাভ ৷" এখানে আমরা দেখছি যে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয়ও 
মহানাম জপবীর্তনের ক্ষেত্রে সুফল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে লক্ষ্য বিচার করতেন, 
কীর্তনে অংশগ্রহণকারী সকলে FRAT এবং মহানামের আকর্ষণে তথা 
শ্রীচেতন্য মহাপ্রভুর প্রতি ভক্তিভাবের অনুপ্রেরণায় সকলে কতখানি অভিভূত 
হতে পেরেছে। সুতরাং আমাদের ভক্তবৃন্দ তাদের কীর্তনাদি পরিবেশনের 


উদ্যোগ এমনভাবে উপস্থাপন করবেন যাতে শোতৃবৃন্দ যথার্থই ভাবাবিষ্ট হয়ে 
থাকেন। 




















গোদ্ৰুম দ্বীপের বাঞ্চাকল্পতরুকুণ্জ ১৭১ 


ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষকদল ও অধিনায়কদের 
নিয়মাবলী 


এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় কল্পবৃক্ষ অংশে, কুড়ি ধরনের কর্মীদের কথা বলা 
হয়েছিল । সেইগুলি ছাড়াও, অন্য আরও কয়েকজনকেও নিয়োগ করা হয়ে 
থাকে। 


৫ 


তাৎপর্য 

মধ্যে ছিলেন। কেউ ছিলেন দোকানী হয়ে, যারা ভক্তির বিনিময়ে পবিত্রনাম 
এবং তাদের শুদ্ধভক্ত রূপে পুনরুদ্ধার করে পুনরুজ্জীবিত করে YAS | 
এবার শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় নতুন কর্মীদের নিয়োগ করবেন ৷ নামহট্টে 
এমনই কতই কর্মনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে ৷ 

নাম সংকীর্তনের উন্নতির মধ্যেই, যে কেউ কিছু একটা সেবা নিবেদনের 
সুযোগ সব সময়ই করে নিতে পারে। কখনও-বা লোকে জানতে চায় কী 
করতে হবে ৷ আমাদের ইসকন মন্দিরগুলিতে, পূজারী, প্রসাদ রন্ধনকারী, 
সংগ্রহকারী, রবিবাসরীয় স্কুলগুলির শিক্ষক, এবং অন্যান্য সেবাকার্যাদি 
রয়েছে | এইসব কাজকর্মের কতকগুলি সংকীর্তন গোষ্ঠীর সদস্যদেরও পক্ষে 
উপযোগী, তবে অন্যগুলি তেমন AT | দৃষ্টান্তস্বরূপ, পূজারী কিংবা প্রসাদ 
রন্ধনকারী হতে হলে অবশ্যই ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে ৷ তবে পবিত্র 
মহানাম প্রচারকার্ধে, অনেক সহজ সরল নিয়মবিধি এবং অনেক সুযোগ সুবিধা 


থাকে | 

















যতই শ্রীামহ প্রচার ব্যবস্থা প্রবলভাবে এগিয়ে চলে, ভগবতবিদেবী 
দানবেরা যারা কলি'-সমর্থক, তারা শ্ৰীনামহট্টের বিরুদ্ধে ততই নানা 
ধরনের যুক্তিতর্ক উত্থাপন করে থাকে । ভগবৎ-বিরোধী কলির প্রভাব এবং 
তার লেনাদলকে প্রতিহত করতে হবে বলেই, শ্রীমৎ নিত্যানন্দ পু একি 
প্রতিরোধ বাহিনী সৃষ্টি করছেন যাতে SAAS CATT সঞ্জীবিত শ্রীমন্মহাপ্রভূর 
মহানামের TEI প্রচার অভিযান অব্যাহত রেখে চলার শক্তি জানে 
সেই বাহিনীর মূল অঙ্গগুলি হলো প্রধান সেনাপতি, পদেশসথ সেনাপতি, 


১৭২ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


চক্রস্থ সেনাপতি, টহলদার, পদাতিক, এবং এই সব সৈন্যদের সঙ্গে 
সহযোগিতার জন্য আরও অনেক কর্মীবাহিনী ৷ 


তাৎপর্য 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গড়া শ্রীনামহট্র গঠনবিধির মধ্যে কয়েকটি বিপণি 
দেখাশোনা করে একজন চক্রপতি, এবং কয়েকজন চক্রপতির দেখাশোনা করে 
একজন জিলা অধিপতি । এখানে আমরা দেখছি যে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
প্রদেশনেতা, মূল নেতা, এবং অন্যান্য পর্যায়ের নেতাদেরও পদ সৃষ্টি 
করেছিলেন ৷ মূল বিষয়টি এই যে, তারা সেনাপতি ৷ সেনা মানে সৈন্য, এবং 
পতি মানে রক্ষাকারী । এই সেনাপতিরা সকলে বয়স্ক ভক্ত যারা কৃষ্ণভাবন- 
[মৃত দর্শনতত্ব যথাযথভাবে বোঝেন এবং যাদের কর্তব্য--অপসিদ্ধান্ত কথা 
ভক্তিতত্রের মূলধারা থেকে বিচ্যুতি বা পদশ্থলনের সম্ভাবনা থেকে তরুন 
ভক্তদের রক্ষা করা | 





টহলদার এবং পদাতিকেরা গ্রামের মধ্যে কাজ করে, আর তখন 
আঞ্চলিক সেনাপতি, প্রাদেশিক সেনাপতি, এবং প্রধান সেনাপতি শাস্ত্রাদি 
অনুসারে যুক্তিবিচার প্রদানের মাধ্যমে সমস্ত ভগবৎবিরোধী নিরীশ্বরবাদী 
মতবাদ বিনষ্ট করতে থাকে, এবং পরিণামে পুণ্য পবিত্র মহানাম জপচর্চার 
মহিমা প্রতিষ্ঠিত করে ৷ 


তাৎপর্য 


টহলদার এবং পদাতিকেরা তাদের স্থানীয় অঞ্চলে তাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা অক্ষুন্ন 
রাখার জন্য দায়িত্ব পালন করে | সুতরাং তাদের অবশ্যই ভাবতত্ত্ বিষয়ে সুদৃঢ় 
মনোভাবাপন্ন হতেই হয়। বিশেষকরে প্রদেশ সেনাপতি এবং প্রধান 
সেনাপতিকে শাস্তজ্ঞানে গভীর চর্চাসম্পন্ন হতে হয়, যাতে বিরোধী তত্ত্বভাবাপন্ন 
চিন্তাপ্রোত পরাহত করা যায় | 

বঙ্গদেশে অনেক সময়ে প্রচারবাণী শোনানো হয়ে থাকে যে, পুণ্য পবিত্র 
মহানাম সোচ্চারে জপচর্চা করা যথার্থ অভ্যাস নয় | বলা হয় যে, শুধুমাত্র নাম 
জপ অভ্যাস করাই উচিত $ “(জপ) হরেকৃষ্ণ, হরে রাম |” কিন্তু তাই যদি 
যথার্থ হতো, তা হলে কেন টাদকাজী এসে কৃষ্ণভক্তদের মদঙ্গ ভেঙে দিয়েছিল? 


শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য-অনুগামীরা যদি নীরবেই শুধুমাত্র জপ চর্চা করতেন, 





গোদ্ৰুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতরুকুঞ্জ ১৭৩ 


কাজী তো তাহলে কোনই ঝঞ্াট করতো না । কিন্তু বাস্তবিকই তারা মহানন্দে 
উচ্চকণ্ঠে মহামন্ত্ৰ জপকীর্তন করে সকলকে শোনাচ্ছিলেন | সেটাই তো 
শ্ৰীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত মহানাম জপকীর্তনের অনুমোদিত পদ্ধতি ৷ 

বিভিন্ন মতপার্থক্যের দর্শনতত্ত অনেক রকমের ভাবধারা রয়েছে | 
শ্রীনবদ্ধীপধামের কিছু মন্দিরে, আরতি যিনি করেন, তিনি একজন পুরুষ হবেন 
এবং তাঁকে শাড়ী পরতে হয়, কারণ তাদের ভাবধারা এই যে, তিনি তখন 
গোগীভাবে থাকেন ৷ তাকেই বলা হয় সবী-ভেকী ৷ তাদের কৃষ্ণ বন্দনার 
পদ্ধতি হলো এই যে, শাড়ী পরিধান করে গোপীভাব অবলম্বন করা এবং 
শ্রীবিগ্বহের উদ্দেশ্যে নারীকণ্ঠে কথা বলা ৷ কিন্তু সেটা তো শাস্ত্ৰে কিংবা পূর্বতন 
আচার্ষবর্গের দ্বারা অনুমোদিত হয়নি | তাই এটাকে বলা হয় অপসম্প্রদায়, 
এক ধরনের পথভ্রষ্ট বৈষ্ণবাচরণবিশিষ্ট গোষ্ঠীর স্বভাব শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের সময়ে, এই ধরনের বিভ্রান্ত বৈষ্ঞবগোষ্ঠীর বারোটি সম্প্রদায় ছিল, 
কিন্তু আমি সুনিশ্চিত যে, এখনও তার চেয়ে অনেক বেশি অপসম্প্রদায় মাথা 
তুলেছে | যেসব কৃষ্ণভক্ত মহানাম প্রচার করছেন, তাদেরই এইসব পথভ্রষ্ট 
ভাবদর্শন খুঁজে নিয়ে সেগুলিকে সমস্ত উপায়ে পরাভূত করতেই হবে, যাতে 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং ষড় গোস্বামীবৃন্দের প্রদত্ত শুদ্ধ পন্থা থেকে ভাবদুর্বল 
ভক্তসমাজকে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা প্রতিরোধ করা যায় ৷ 


পর্যবেক্ষকদলের নিয়মাবলী 
১। যথাযথ বৈষ্ণব পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে, প্রত্যেক টহলদার করতাল 


বাজিয়ে কীর্তন গেয়ে তার নির্ধারিত এলাকায় টহল দেবে ৷ প্রত্যেক দিন 
অন্তত পীচটি গৃহস্থবাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎ পরিচয় করবে এবং তাদের কাছে 


স্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করবে ৷ 
তাৎপর্য 


পাঁচটি বাড়িতে যেতে হবে ৷ এ থেকে বোঝা যায় যে, মহানাম প্রচারের 
আন্দোলন কতখানি বিশেষ কার্যকরী হতো ৷ আজকালকার দিনেও, 'জিহোবার 
সাক্ষীগোষ্ঠী" অর্থাৎ খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারকেরা এবং অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠীর লোকেদের 
জন্য বৈদিক বরাদ্দ থাকে__দিনে ক'টি বাড়িতে গিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ কমতে হু 

















১৭৪ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


এবং কতগুলি ধর্মনীতিবিষয়ক পুস্তিকা বা প্রচারপত্র বিতরণ করে আসতে হবে | 
ঠিক সেইভাবেই, কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারকদেরও টহলদার অর্থাৎ পদাতিক ভক্ত 
হয়ে পথে পথে করতাল বাজিয়ে হরেকৃষ্ণ ATT জপকীর্তনের এই সহজ 
সরল পদ্ধতি মেনে লোকের বাড়ি বাড়ি প্রত্যেকদিন ঘুরে ঘুরে দেখা-সাক্ষাৎ 
করে প্রচারপুস্তিকা বিতরণের মাধ্যমে উদ্যোগী হয়ে উঠতেই হবে ৷ চারশো 
বছর আগেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভাবধারা ছিল, যখন 
তারাও বেরিয়ে পড়তেন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ জপ কীর্তনের অভ্যাস চর্চায় 
প্রত্যেককে অনুপ্রাণিত করবার চেষ্টা নিয়ে | 





২। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে যতক্ষণমাত্র মনে হয়, ততক্ষণই 
টহলদার গৃহস্থবাড়িতে থাকবে, এবং তার বেশিক্ষণ নয় । 


ৰা 


তাৎপয 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চাইতেন না যে, শ্রীনামহট্রের প্রচারক ভক্তেরা 
গৃহস্থদের বাড়িতে গিয়ে শুধুমাত্র গল্পঞ্জব করে কিছু খাওয়া-দাওয়া বা জলপান 
সেরে, গৃহস্থদের কাছে বিরক্তিকর আগস্তকের মতো অবাঞ্ছিত বোঝা হয়ে 
ওঠে | টহলদারদের উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণভাবনামৃত সম্পর্কিত প্রচার এবং সেই 
বিষয়ক বাণী আর বার্তা অতি সুস্পষ্ট ইতিবাচক ভাবধারায় বুঝিয়ে দেওয়া ৷ 

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কোনও গৃহস্থবাড়িতে শুধুমাত্র ততক্ষণই থাকতেন, 
যতক্ষণ গৃহস্থের বাড়িতে একটা গাইয়ের দুধ দুইতে যেটুকুমাত্র সময় লাগে | 
তিনি সামান্য খানিকটা দুধ দিলে সেটুকু পান করতে করতে, প্রসন্ন মুখে তাদের 
সঙ্গে কৃষ্ণকথা সংক্ষেপে আলোচনা করে নিতেন | তারপরে নিজের প্রচারকার্ষে 
আবার এগিয়ে চলতেন ৷ ঠিক সেইভাবেই, শ্ৰীনামহট্টের হলদারদের নির্দেশ 
দেওয়া ছিল যে, প্রচারমূলক কথাবার্তা সামান্য সময় দিয়ে, তারপরেই পরবর্তী 
গৃহস্থবাড়ীর দিকে এগিয়ে যাবেন ৷ 





৩ | তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশবাণী নম্রনত স্বরে শুনিয়ে আসবেন ৷ 
তাৎপর্য 





গোদ্ৰুম দ্বীপের US ASHES ১৭৫ 


হবে | বৈষ্ণবের| ভারী ভারী নীতিমূলক বুলি শুনিয়ে প্রচারবাণী বিতরণ করেন 
না--“করতেই হবে, নইলে মরতেই হবে"; “মানতে হবে--নইলে নিপাত 
যাবে ।” বরং তারা নম্রনত ভদ্রভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা 
করেন-_কিভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের আন্দোলনটি এক ধরনের আতি 
চলেছে, তাই অন্য সকলেই এটি নিজেদের জীবনচর্চায় অভ্যাসচর্চা করে দেখুন 
এবং তার শুভ পরিণাম নিজেরাই উপলব্ধি করুন ৷ 


৪ | গৃহস্থদের কাছ থেকে কোনও জড়জাগতিক পারিতোষিক নেওয়ার 
অনুরোধ করা অনুচিত কিংবা তেমন কিছু গ্রহণ করাও উচিত নয় ৷ 


তাৎপর্য 


এটা স্বতঃস্র্তভাবেই প্রতীয়মান এবং সহজবোধ্য বিধি ৷ 

বঙ্গদেশে, ভ্রাম্যমান প্রচারকেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে age কীর্তন শুনিয়ে 
পোষাক ধারণ করে, অথচ মহিলা সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন এ বিষয়টি নিয়ে তিনি 
কিছু কবিতাও লিখেছিলেন ৷ কিছু লোক আসলে কলির চর ৷ তারা তিলক 
আর কণ্ঠীমালা ধারণ করে, কিন্তু তাদের প্রচার পরিক্রমার মাধ্যমে অন্য 
মানুষদের BH উপভোগের বাসনা পোষণ করতে থাকে । 

সুতরাং, নামহন্টের টহলদার ভক্তেরা কোনও জড়জাগতিক পারিতোষিক 
লাভের বাসনা অবশ্যই মনের মধ্যে পোষণ করবেন না। তাদের কর্মসূচী 
ভিক্ষাসংগ্রহের জন্যে নির্ধারিত হয়নি, বরং মানুষকে যথার্থ সাহায্য সহযোগিতার 
উদ্দেশ্যেই নির্ধারিত হয়েছে আজকের দিনে এবং তখনকার যুগে, দ্বারে দ্বারে 
ঘোরা কখনও বাস্তবসম্মত, কখনও-বা তা নয় | সে যাই হোক, এখানে 
আমাদের কিছু অনুধাবনযোগ্য সহযোগী পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এখানে 
প্রচারের মূল নীতি হলো-_সাধারণ গৃহস্থদের কাছে মহানাম প্রচার NA 
সুমহান গুরুত্ব এবং মর্যাদা যেভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকে, তার ALPS 
প্রচার বার্তা উপস্থাপনের পদ্ধতি যেন জনগণের মনে কোনও প্রতিকূল বিরূপডা 
সৃষ্টি না করে। তাদের মনের মধ্যে এমন চিন্তা গড়ে ওঠার যৌক্তিকতা সৃষ্ট 
আমরা করতে অবশ্যই দেবো না যাতে তাঁরা ভাবতে থাকেন, “এইসব AN 





১৭৬ শ্রীগোদ্রম কল্পাটবী 


প্রচারকেরা শুধুমাত্র আমার টাকাপয়সার দিকেই নজর দিয়ে আছে। কোনও 
যথাৰ্থ আধ্যাত্মিক উপদেশ বা পথনিৰ্দেশ ওরা আমাকে দিতে চায় না ॥” 


৫ ৷ যদি কোনও গৃহস্থ কোনও ধরনের রূঢ় আচরণের পরিচয় দেন, তা 
হলে টহলদার ভক্ত মিষ্টিবাক্যে সন্তুষ্ট করবেন এবং তীর কথায় মনোযোগ 
দেবেন । কোনও পরিস্থিতিতেই, টহলদারের মানসিকতায় রাগ কিংবা 
বিরক্তি যেন প্রবেশ না করে। 


তাৎংপষ 


কোনও কোনও ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে অনেক মানুষ কোনও একজন 
প্রচারকের মনোভাবের নিন্দা সমালোচনা করে থাকতে পারেন ৷ এখানে শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন যে, আমাদের কোনও ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে যাওয়া 
কিংবা রাগ অথবা বিরক্তি প্রকাশ করা উচিত হবে না | 

একাবার আমি উত্তর কলকাতায় একজন ব্যবসায়ীর কাছে গেছিলাম তাকে 
আজীবন সদস্য করে নেওয়ার প্রস্তাব জানাতে । যখন আমি তাকে 
দেখাচিহলাম, ইসকনে আমরা কি কাজ করছি, তখন তিনি আমার দিকে খুব 
Spend চিৎকার করে কথা বলতে শুরু করে দিলেন। তিনি আমার 
সমালোচনা নিন্দা করলেন এবং বললেন যে, তিনি ভগবানে বিশ্বাস করেন না ৷ 
তিনি বলতে লাগলেন, কোনও কিছুতেই তার বিশ্বাস নেই, তিনি আমাদেরও 
বিশ্বাস করেন না--আমরা সবাই ঠকবাজ প্রতারক | তিনি অমন কত রকমের 
রূঢ় কথা আর WIS প্রকাশ করতে থাকলেন। যেভাবেই হোক, শ্ৰীকৃষ্ণ 
আমাকে খানিকটা কৃপাশীর্বাদ করলেন আর আমি এসব বেশ সহ্য করে নিতে 
পেরেছিলাম । তিনি যখন থামলেন, আমি বললাম, “আহা, আমি দুঃখিত 
হলাম। কিন্তু বাস্তবিকই আমরা খুবই বিরাট করছি। শুধু এখানটা একটু 
দেখুন ৷” তখন আমি তাকে ইসকনের প্রসাদ বিতরণ উদ্যোগের সব ছবিগুলি 
এবং উৎসবাদির ছবিও দেখালাম । তিনি মর্মাহত হলেন, কারণ তিনি 
ভেবেছিলেন যে, আমাকে তিনি একেবারে দমিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু এবার তিনি 
দেখলেন যে, তিনি আমাকে একটুও ঘাবড়াতে পারেননি । এখন তিনি 
বললেন, “আসলে, আমি শুধু আপনাকে যাচাই করছিলাম ৷ আপনাদের 
একজন আজীবন সদস্য হতে হলে কত লাগে?” আমি বললাম, “একশো 
এগারো টাকা ৷” তখনকার দিনে সেটা তো খুবই সুলভ ছিল | তাই তিনি 
একজন আজীবন সদস্য হওয়ার জন্য স্বাক্ষর দিয়ে দিলেন ৷ 











CHa দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতরুকুঞ্জ ডনৰ 


এছাড়া, যখন আমি মনট্রিলে একজন তরুণ নবীন ভক্ত হয়েছিলাম, তখন 
এক সময়ে গ্রন্থ বিতরণ করতে করতে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুব আবাসনে 
ঢুকে পড়েছিলাম । সেখানে দুজন ছাত্রের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ঘর ছিল । 
ঘরগুলির একটিতে আমি ঢুকতেই, তৎক্ষণাৎ একজন ছাত্র ভারী ক্লঢ়ভাবে 
বলতে থাকলো অনেককিছু যে, সে এসবে বিশ্বাস করে না আর আমরা যে 
ভাবছিলাম শ্রীকৃষ্ণের অবমাননা যে করতে থাকে, তার সঙ্গে মোকাবিলা 
করবার তিনটি পথ খোলা আছে--কারণ সে তখন বাস্তবিকই বিশ্রী আচরণ 
করছিল। প্রথম দুটি উপায় তেমন কার্যকরী হবে না মনে হলো ৷ তাই আমি 
ঘুরে দাড়িয়ে পাশের ঘরটিতে ঢুকে গেলাম, আমার গ্রন্থ বিতরণের কাজ নিয়ে, 
এবং সে তখনই বিচলিত বোধ করতে থাকলো ৷ সে আমার উৎসাহ উদ্দপনা 
নষ্ট করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতে ফল হয় নি। 

তাই মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কঠিন মোকাবিলা করবার মতো এমন 
ধরনের অভিজ্ঞতা আমার আছে । প্রথম লোকটিকে মিষ্টি কথায় আমি শান্ত 
করতে পেরেছিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় লোকটি নিদারুণ একরোখা, তাই আমি 
তক্ষনি বেরিয়ে এসে আমার প্রচারকার্ষ চালিয়ে গেছিলাম | যদি আমরা কথা 
কাটাকাটির মধ্যে ঢুকে পড়ি, তাতে সম্ভাবনা খুবই কম থাকে যে, তার পরিণামে 
কোনও ফলপ্ৰদ লাভ হতে পারে। সুতরাং সব সময়ে ন্শ্রনত বিনয়ী হয়ে 
থাকাই সবচেয়ে ভাল ৷ 








৬ ৷ যদি কোনও লোক টহলদারের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতে চায়, 
টহলদার তখন সেকথা স্থানীয় সেনাপতিকে অবশ্যই জানাবে | 


তাৎপর্য 


ভ্রাম্যমান টহলদারের ওপরেই বহাল থাকে প্রাদেশিক সেনাপতিরা_-তারা 
হলেন বরিষ্ঠ ভক্ত এবং অনেক অভিজ্ঞ, Tal শাস্ত্রাদি চর্চা করেছেন এবং তব 


বিতর্কে সামিল হতে পারেন ৷ 


৭ উহলদারের সঙ্গে সর্বদা তার পরিচয়সূচক একটা পতাকা বা 
নিশান থাকবে 1 আজকাল মহানাম প্রচারের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের 


১৭৮ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


নাম লেখা ফিতা কিংবা ব্যাজ ধারণ করতে হয় নিজেদের পরিচয় 
জানানোর জন্যে ৷ তবে আগেকার দিনে তারা কেবল নামহট্রের পতাকা- 
নিশান নিয়ে যেতো | 

৮ যারা ভিখারী এবং পবিত্র মহানাম জপ শুনিয়ে জীবনধারণ করে 
তারা টহলদার হওয়ার অযোগ্য ৷ 


তাৎপর্য 


আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানাম প্রচারের কাজে টহলদারেরা 
কোনও বেতনাদি চাইতে পারে না । শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মনে করতেন যে, 
তাহলে সেটা কর্ম নিয়োগের ক্ষেত্রে অননুমোদিত পন্থা মনে করতে হবে ৷ 





>| নামহট্টের জন্য কাজকর্মের বিনিময়ে কোনও জড়জাগতিক 
পারিতোষিক আশা করা কারও পক্ষেই উচিত নয় | কারও ভরণপোষণের 
জন্য, তার নিজের পেশার ওপর তাকে নির্ভর করতে হবে ৷ তার নিজের 
রোজগার থেকেই নিশান, পতাকা, এবং করতাল সবই কিনে নিতে হবে | 
এইভাবে নিঃস্বার্থ সেবা অনুশীলনের মাধ্যমে, তার পক্ষে প্রধান ব্যবসায়ী 
শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হবে ৷ 


চিএ 


তাৎপর্য 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অতি উচ্চ আচরণমান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ৷ 
আমাদের মনে রাখা দরকার যে, তিনি যে সময়ে প্রচার উদ্যোগে নেমেছিলেন, 
তখন বৈষ্ণব ধর্মাচরণ অতি নিম্নতম স্তরে অধঃপতিত হয়ে গিয়েছিল । অনেক 
ধরনের বিভিন্ন অপসম্প্রদায় গোষ্ঠীরা সব রকমের বিভ্রান্তিকর ভাবদর্শন প্রচার 
করে চলেছিল, আর তারা আত্মসংযমের কোনও বিধিনিয়মও মেনে চলে নি ৷ 
তারা শুধুই নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের স্বার্থে কেবল ভিক্ষা করে দিন কাটাতো ৷ 
এর ফলে স্বভাবতই লোকে মনে করতে থাকলো যে, বৈষ্ণবজনেরা সবই 
ভিখারী, নিম্নশ্ৰেণীর মানুষ এবং পথভ্রষ্ট । অতএব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
বৈষ্ণবীয় উচ্চ এতিহ্য অনুসারে শ্রীনামহস্টের পুণঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন ৷ 

ইসকনের মধ্যে আমাদের ভক্তমণ্ডলীর কয়েকজন মন্দিরের তত্ত্বাবধানে 
প্ৰতিপালিত হচ্ছে । তাদের মন্দির থেকেই পতাকা, নিশান, করতাল, এবং 








গোদ্ৰুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতক্লুকুঞ্জ ১৭৯ 


মৃদঙ্গাদি কিনে দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে, কেউ 
চাইলে, সে স্বনির্ভর প্রচারক হয়ে উঠতেও পারে । তাহলে সেটা খুবই 
মর্ধাদাসম্পন্ন কাজ হয়ে উঠবে ৷ কারণ শ্রীল প্রভুপাদ চাইতেন যে, তীর 
শিষ্যবৃন্দ প্রচারমূলক কাজকর্মের ক্ষেত্রে বেশি সময় নিয়োগ করে চলবে, তাই 
তিনি আধুনিকতম ইসকনের মধ্যে আজকাল ব্রাহ্মণদের অবলম্বনে সুপ্রতিষ্ঠিত 
নিষ্ঠাবান ভক্তদের নৃণ্যতম একটা বেতনক্রম প্রদানের অনুমতি দিয়েছিলেন, 
যাতে তাদের পক্ষে FROG প্রচার ও প্রসারের কাজে সুবিধা হতে পারে | 
১৮০০ সাল নাগাদ, যখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ মহানাম প্রচারকার্ষে নিযুক্ত ছিলেন, 
তখনকার দিনে পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন রকমের ছিল ৷ কিন্তু আজকালও আমরা 
দেখি কিভাবে ইসকনের নামহট্ট প্রচার ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠছে, যার 
ফলে যেসব ভক্তরা স্বনির্ভর হয়েছে, তারাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহানামের বাণী 
প্রচারকার্যে লেগে থাকতে পারছে । নামহট্টের প্রচারকমণ্ডলীর মধ্যে এই 
ভাবাদর্শ অনুযায়ী যথার্থ গুণমান বজায় রেখে চলেছেন ৷ 


১। সেনাপতিরা বৈদিক শাস্ত্ৰ'দি এবং প্রামাণ্য স্মৃতিশাস্ত্ৰাদি ও 
শীমাংসা-শীস্ত্রাদি থেকে সাহায্যসূত্র অবলম্বন করে শুদ্ধভক্তির নীতিনিয়মাদি 


প্রতিষ্ঠিত করবেন । 





তাৎপর্য 


বয়স্ক ভগবন্তক্তদের পক্ষে স্মৃতিশাস্ত্ৰ এবং মা ংসা শাস্ত্ৰাদিতে যথেষ্ট 
পারদর্শী হওয়া উচিত, যাতে তারা সাধারণ মানুষদের সন্দেহ-ত্রন্তি দূর করতে 
পারেন ৷ নামহট্ট সংগঠনের কোনও বয়স্ক বরিষ্ঠ মানুষ যিনি অনেকগুলি 


১৮০ শ্রীগোদ্রম কল্পাটবী 


সমাধান করা না যায়, তা হলে সেগুলি পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ে উত্থাপন করা 
চলে | 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সময়ে যদি কোনও বিষয় সরাসরি তার পর্যায়ে 
উত্থাপিত হতো, তাহলে তখনই সেটি শেষ হয়ে যেতো ৷ যা কিছু তিনি উত্তর 
দিতেন, সেটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যেতো । আমাদের ART কাঠামোর 
মধ্যে, আমাদের রয়েছে বিভিন্ন নেতারা, চক্রনায়কেরা, বৃহত্তর চক্রনায়কেরা, 
অধিপতিরা, মন্দির অধ্যক্ষেরা, জিবিসি প্রতিনিধিরা, এবং সবশেষে জিবিসি 
ংস্থা | 

২ ৷ সেনাপতিরা গ্রামে গ্রামে যাবেন, টহলদীরদের নিয়োগ করবেন, 
তাদের আদবকানুনাদি শেখাবেন, এবং, যদি দরকার হয়, ভক্তিভাবানুসারী 
উপদেশ-পরামর্শাদি দিয়ে তাদের সুরক্ষার মনোবল দৃঢ় করবেন | 


শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদার, অধঃপতিত, অধম দাস, শ্রীকেদারনাথ 
ভক্তিবিনোদ 


সুরভী কুঞ্জ, গোদ্র দ্বীপ, শ্রীনবদ্বীপ ধাম 























অখযমোজন 


শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর' তার পিতা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
ভাবধারায় যথাযথভাবে Sea হয়ে, বিশ্বস্ততার সঙ্গে পবিত্র নাম জপ 
সংকীর্তনের মহিমা এবং চর্চা অনুশীলনের পন্থা সুব্যবস্থাক্রমে বহুল প্রচারের 
মহান উদ্দেশ্য-বহন করে নিয়ে চলেছিলেন । ‘সজ্জন তোষণী' থেকে সংকলিত 
নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি মাধ্যমে “ভারতবর্ষের উড়িষ্যায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী 


বালেশ্বর 


কুড়িজন ভক্ত সঙ্গে নিয়ে, ১০ই জুন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর 
শুদ্ধভগবন্তক্তি সেবা এবং পুণ্য পবিত্র শ্রীহরিনামের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে 
কলকাতা থেকে উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করেন ৷ 

এ প্রচারগোষ্ঠী কয়েকদিন কীর্তনাদি এবং প্রবচনাদি মাধ্যমে 'ভক্তি' বিষয়ে 
পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় প্রচারকার্য সম্পাদন করেন--ময়ুৱভঞ্জ রাজ্যের 
মধ্যে, BA অভিমুখী পথিমধ্যে, শৌরি AACA: কুয়ামারা এবং অন্যানা 
নিকটবর্তী গ্রামগ্ুলিতে; এবং রেমুনায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ জিউ মন্দিরেও ৷ 

১৭ জুন, সকালে বালেশ্বরের ধর্মশালায় পৌছান এবং সেখানে তিনদিন 
কীৰ্তনাদি পরিবেশন করেন ৷ 

১৯ জুন, বালেশ্বরে শ্রীহরিসভা স্টেডিয়াম ত্রীড়াপ্রাঙ্গনে এক বিপুল জন 
সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে ভাগ্বতাচার্য শ্রীমদ্‌ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী 
ঠাকুর মহাশয় শ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুর 'শিক্ষাটক' বিষয়ে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে 
শুনিয়েছিলেন | শ্রীমৎ হরিপদ সেন অধিকারী, কবিভূষণ, বি.এ., এবং আচার্য 





ভ্তিভারতর্তশ্রিত নাম কীর্তনাদি পরিবেশনের মাধ্যমে জনের ATE 








গোদ্ৰুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতকুুকুণ্ডা se 


মন অপ্রাকৃত সুখানন্দে মহাপ্রাবিত করেছিলেন ৷ 

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বহু সুপরিচিত বিশিষ্টজন--যেমন, পরমভাগবত 
রায়, শ্ৰীকৃষ্ণ মহাপাত্ৰ, বাহাদুর রায় (ডিন্ট্ৰি্ট সুপারিনটেণ্ডে্ট অব পুলিস), শ্ৰী 
গৌরশ্যাম মহাত্তি, বি-এ, (ডেপুটি সদর), শ্ৰীমনুথনাথদেব (জিলাস্কুলের 
প্রধানশিক্ষক), বালেশ্বরের যুবরাজ, এবং স্থানীয় স্টেশনমাস্টার মশাই-এবং 
আরও অনেক বিশিষ্ট জ্দ্ৰলোকেরা ৷ 

২০শে জুন সকালে, এ দলটি মহানাম প্রচারের উদ্দেশ্যে কটক অভিমুখে 
যাত্রা করেন | 


যশোহর 


৯ই এবং ১০ই পৌষ, যশোহরের পরম ভাগবত শ্রীরায় রাধিকাচরণ দত্ত 
বাহাদুরের আমন্ত্রণে, বঙ্গদেশ থেকে আগত বহু শুদ্ধ ভগবস্তক্তেরা, তার 
পারমার্থিক বসতবাটি দর্শন করেছিলেন ৷ সেখানে তিন-চারদিন চলেছিল 
শ্রীহরিনাম সঙ্কীৰ্তন এবং শ্রীহরিকথা প্রবচন শ্রীদত্ত বাহাদুর মহাশয়ের শুদ্ধ 
SITET মনোভাব এবং প্রেম-ভালবাসার পরিচয়ে সমস্ত ভক্তবৃন্দ তাদের 
অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে পরিতোষ জ্ঞাপন করেন ৷ 

১১ই পৌষ, সমবেত সমস্ত ভক্তমণ্ডলী শ্রীগৌর সুন্দরের মহানাম জপকীর্তন 
করেন। যশোহরে এই মহাসমাবেশে বহু মহিমান্বিত অংশগ্রহণ করেন | 
পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহাশয় শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের 
উল্লেখ যোগ্য বৈশিষ্ট্যাদি বর্ণনা করেন, এবং সেই প্রসঙ্গে তখন এক শুদ্ব 
ভগবস্তক্তিপূর্ণ উপসংহার অভিভাষণ প্রদান করেছিলেন, যা সমগ্র দর্শক 
শ্রোতৃমগ্ডলীকে পরমানন্দে প্লাবিত করেছিল ৷ 


দৌলতপুর 
১২ই পৌষ বহু মহাত্মা ভক্তবৃন্দ যশোহরের দৌলতপুর প্রপন্নশমে অনুষ্ঠিত 


ইষ্টগোষ্ঠীতে অংশ গ্রহণ করেন ৷ 
পরদিন, ইষ্টগোষ্ঠীতে এবং মহানাম সংকীর্তনে জপ অনুশীলনের পরে, 
গোষ্ঠী মহানাম প্রচার করতে করতে, খুলনার মধ্যে দিয়ে, সন্পবহিৰ্দিয়া গ্রাম 


অভিমুখে অগ্রসর হন ৷ 








১৮৬ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


সল্পবাহিরদিয়া 


ছোট রেল স্টেশন সল্পবহির্দিয়া এলাকায় যারা বসবাস করেন, তারা সকলে 
মিলে হরিনাম সন্থীর্তন দলটিকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে, শ্রীযুক্ত নেপালচন্দর 
দাস মহাশয়ের বাড়িতে এক জনসমাবেশে নিয়ে গেলেন ৷ সেই গ্রাম এবং 
কাছাকাছি গ্রামগুলি থেকে কত ভদ্রলোক সেই ইষ্টগোষ্ঠীতে অংশগ্রহণ 
করেছিলেন | শুদ্ধ বৈদিক বৰ্ণাশ্ৰম ধর্ম বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের 
প্ৰশ্লাদির উত্তর দিলেন ত্রিদণ্ডী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ৷ তিনি 
বৈদিক সারসূত্রের প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিশদভাবে ব্যাখ্যা তাৎপর্য 
উপস্থাপন করলেন, যা শুনে শ্ৰোতৃমণ্ডলী গভীর সন্তোষ লাভ করেন | এই 
গ্রামে, দু'জন লোক থাকতো, যারা ছিল বৈষ্ণবদের প্রতি বড়ই ঈর্ষান্বিত, 
সুতরাং ইষ্টগোষ্ঠীর আলোচ্য বিষয় ছিল-_ “মহাপ্রসাদাদি এবং বৈষ্ণবজনের 
অবমাননার ফলে এ দুজন লোক কিভাবে বিষম দুঃখকষ্ট ভোগ করেছিল ৷” 
পরদিন, শুদ্ধ বৈষ্ণবমণ্ডলী খুলনার মধ্যে দিয়ে বনগার দিকে রওনা 
দিয়েছিলেন | 


বনগ্রাম 


১৩ই পৌষ, বহু প্রজ্ঞাবান মানুষ বনগাঁর শ্রীদত্ত মহাশয়ের বাড়ীর, উঠানে 
দেবীমণ্ডপে সমবেত হয়েছিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর সম্পর্কে এবং শুদ্ধ 
হরিনাম শ্রবণের পরে, তারা বিপুল আনন্দ উপভোগ করেছিলেন | 


00011 I যে যার বসল 
র যান | 


চন্দ্ৰকোনা 


৫ই বৈশাখ, কলকাতায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাসস্থান থেকে রওনা 
হয়ে, সমস্ত ভক্তমণ্ডলী চন্দ্রকোনা রোড স্টেশনে উপস্থিত হন এবং তারপরে মূল 
শহরের দিকে যাত্রা করেন। সেখানে স্থানীয় ভক্তমণ্ডলীর সমাবেশে শ্রীল 
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ 
শ্রীহরিকথা প্রবচন পরিবেশন করেন ৷ তারপরে সকলে বিশ্রাম গ্রহণ করেন ৷ 

পরদিন সকালে, ভ্রাম্যমান ভক্তমণ্ডলী রামজীবনপুর শহরে চলে যান | 











গোদ্ৰুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতরুকুঞ্জ ১৮৭ 
রামজীবনপুর 


পরিক্রমা গোষ্ঠীকে শ্রীরামজীবনপুর গ্রামের অধিবাসী ভক্তমণ্ডলী শহরের 
প্রবেশমুখেই অভ্যৰ্থনা জ্ঞাপন করেন এবং তারপরে তাদের নিয়ে শ্রীগৌর- 
বিষ্ণুপ্ৰিয়া মন্দিরে নামসংকীর্তন মণ্ডপে উপস্থিত হন ৷ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত 
শ্রীপতিচরণ রায় ব্যবস্থা করেছিলেন যে, এ শহরে পরিপূর্ণ দু'দিন ব্যাপী অখণ্ড 
হরিনাম সংকীর্তন হতে থাকবে ৷ রবিবারে হয়েছিল নগর সংকীর্তন ৷ 

ভক্তমণ্ডলীর শুভাকাজ্জী শ্রীযুক্ত ভক্ত কুঞ্জবিহারী প্রাণ মহাশয় অতি বিনয় 
সহকারে এবং অভিনন্দন অভ্যর্থনা জানিয়ে, ভ্রাম্যমান ভক্তমণ্ডলীর সকলকেই 
তার বাড়িতে আপ্যায়ন করেছিলেন। তারপরে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী 
ঠাকুর মহাশয় ভগবদ্তক্তি রসাশ্রিত আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়া অনুসরণের ক্ষেত্রে 
সহযোগী অনুকূল পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম ধর্মের উপযোগিতা বর্ণনা 
করেছিলেন | তিনি কর্মমিশ্র ভক্তি চর্চার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়ার সংজ্ঞা ব্যাখ্যাও 
করেন, এবং পরিপূর্ণ ত্যাগ চর্চার স্তরে উপনীত না হলে, অর্থাৎ পরমহংস-ধর্ম 
অনুসরণ না করলে, গৃহস্থ-জীবন থেকে মুক্ত হওয়া খুব দুঃসাধ্য | শুধুমাত্র 
পরমহংস-ধর্ম চর্চার GAR মানুষ বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলনের মধ্যেই সকল প্রকার 
বন্ধন তথা আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারা যায় | 

peal শ্রীপাদ শ্রীপতিচরণ রায় এবং সিদ্ধতক্তাবর শ্রীমদ্‌ মাণিকলাল 
মুখোপাধ্যায় পণ্ডিত সমস্ত ভক্তমণ্ডলীর মাঝে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার মহাপ্রসাদ 
বিতরণের মাধ্যমে বিপুল আনন্দ সঞ্চার করেছিলেন ৷ 

তারপরে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটি আসন শ্ৰীগৌৱ-বিষ্ণুপ্ৰিয়া 
মন্দিরে স্থাপনা করা হয়, যে স্থানে ভক্তমণ্ডলী শুদ্ধ রূপানুগ ভজন পরিবেশন 
করতে পারেন | 
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শ্ৰীনামহটের বর্ণনায় তিনটি সঙ্গীত 


নিয়ে পরিবেশিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন গীতিগুলিতে 
শ্রীনামহট্টের কার্যক্রম সুসংবদ্ধভাবে বৰ্ণনা করা হয়েছে । এই গীতিময় 
অভিব্যক্তিওলির মাধ্যমে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামহটের মূল ব্যাপারী 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রীতিসাধনার্থে মহানাম প্রচারে উৎসর্গ প্রাণ নিঃস্বাৰ্থ 
ভক্তমণ্লীর মনোভাব সুস্পষ্ট করে তুলেছেন । শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের প্রক্রিয়া স্বীকারের মাধ্যমে তার আত্মিক CSAC 
অভিব্যক্ত করেছেন, এবং একান্তভাবে উৎসাহ দিয়েছেন যাতে সম্ভাবনাময় 


মহানাম-ক্রেতারা মহামূল্য সামগ্ৰী--শ্ৰীভগবানের গা যায কিনে 
নিতে এগিয়ে আসেন | 








গোদ্রম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতরুকুঞ্জ ১৮৯ 


“নদীয়া গোদ্রমে নিত্যানন্দ মহাজন” 


(শ্ৰীভগবানের আদেশক্রমে পরিক্রমা) 
(বঝ্ঃবসিদ্ধান্ত মালা গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে বাংলা রচনা) 
(১) 
নদীয়া-গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন ৷ 
পাতিয়াছে নামহট জীবের কারণ ৷ 
নদীয়া জেলায়, গোদ্ৰুম দ্বীপে, মহানুভব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সমস্ত পতিত 
জনের উদ্বারার্থে পবিত্র মহানামের একটি হাট বসিয়েছেন ৷ 
| (২) 
(শ্ৰদ্ধাবান জন হে, শ্ৰদ্ধাবান জন) 
প্রভুর আজ্ঞায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষা | 
হে শ্ৰদ্ধাবান মানুষজন! হে শ্ৰদ্ধাবান মানুষজন! মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের 
আদেশানুসারে, হে ভাইগণ, আমি এই তিনটি মাত্র অনুরোধ আপনাদের 
করছি 8 “কৃষ্ণনাম” জপচর্চা করুন, শ্রীকৃষ্ণের পূজা-অৰ্চনা করুন, আর 
অন্যদেরও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে উপদেশ দিন ৷ 
(৩) 
অপরাধশৃণা হয়ে লহ কৃষ্ণনাম | 
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ॥ 
সকল প্রকার অপরাধের ভার থেকে মুক্ত হয়ে, শুধুই পুণ্যপবিত্র ভগবান 
র নাম গ্রহণ করো ৷ শ্রীকৃষ্ণ তোমার মা। শ্রীকৃষ্ণই তোমার 
পিজা ৷ শৰ্ত 
(৪ 
কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়ি অনাচার | 
জীবে দয়া, PRAT সবর্ধমর্সার ॥ সা 
( পরিত্যাগ করে, কেবলমাত্র ভগবান র সঙ্গে 
any ee তোমার জাগতিক কৰ্তব্যকৰ্ম করে চলো। 
‘নাম জপ চর্চার মাধ্যমে সকল জীবে দয়া ভালবাসা 


সোচ্চারে পির ধরার সারমর্ম উপলব্ধ হয় 
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(দালালের গান) 
(শ্ৰীবৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা থেকে) 


(১) 
বড় সুখের খবর গাই | 
সুরভিকুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদ নিতাই ॥ 
খুবই আনন্দের গান আমি গেয়ে শোনাচ্ছি! শ্রীনবন্ধীপে সুরভী কুঞ্জ 
নামে পরিচিত জায়গাটিতে, পুণ্য পবিত্র মহানামের হাটবাজার এখন খোলা 
হয়েছে__এবং শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ নিজেই তার মালিক । 
(২) 
বড় মজার কথা তায় | 
শ্রদ্ধামূল্যে শুদ্ধনাম সেই হট্টেতে বিকায় ॥ 
হয়ে যাচ্ছে! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেখানে পাইকারী দরেই শুদ্ধ পবিত্র মহান- 
TH বিক্রি করে দিচ্ছেন, শুধুমাত্র মানুষের শ্রদ্ধার মূল্য নিয়ে । 
(৩) 
যত ভক্তবৃন্দ বসি | 
অধিকারী দেখে নাম বেচে দর কষি ॥ 
মহানাম কেনবার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষামান ভক্তবৃন্দের সমাবেশ 
দেখে, শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ প্রভু প্রথমেই তাদের প্রত্যেকের যোগ্যতা যাচাই 
করে দেখছেন। তখন তিনি সেইমতো দরদীম কষাকষি করে মহানাম 
বিক্রি করে দিচ্ছেন। 
(৪) 
যদি নাম কিনবে, ভাই | 
আমার সঙ্গে চলো, মহাজনের কাছে যাই ॥ 
হে আমার প্রিয় বন্ধুরা! যদি তোমরা বাস্তবিকই এই শুদ্ধ পবিত্র 
মহানাম কিনতে চাও, তাহলে শুধু আমার সঙ্গে চলে এসো, কারণ সেই 
নত্যানন্দ মহাজনের সঙ্গে দেখা করতেই আমি এখন যাচ্ছি। 
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(৫) 
তুমি কিনবে কৃষ্ণনাম | 
দন্তরি লইবো আমি, AF হ'বে কাম ৷৷ 
এইভাবেই, অবশেষে তুমি পুণ্য পবিত্র কৃষ্ণনাম অর্জন করে নিতে 
পারবে | আমি আমার যথাযথ দস্তুরি নিয়ে নেবো, আর এইভাবেই আমরা 
তিনজনেই সকলে আমাদের মনোস্কামনা পূর্ণ করতেও পারবো | 
(৬) 
বড় দয়াল নিত্যানন্দ | 
শ্রদ্ধামাত্র ল'য়ে দেন পরম-আনন্দ [ 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কতই মহান্‌ দয়ালু! শুধুমাত্র মানুষের কাছ থেকে পুণ্য 
পবিত্ৰ মহানামের জন্য শ্রদ্ধা বিশ্বীসটুকু গ্রহণ করে, তিনি পরম দিব্য আনন্দ 
প্রদান করে থাকেন ৷ 
(৭) 
একবার দেখলে চক্ষে জল | 
“গৌর' বলে নিতাই দেন সকল সম্বল ৷ 
যখনই শ্রীনিতাই প্রভু “গৌর!” মহানাম জপোচ্চারণের সঙ্গে কারও 
সহায়তা এগিয়ে দেন। বাস্তবিকই, তিনিসকল প্রকারে স্বগীয় এশ্বর্য দান 
করে থাকেন | 
(৮) 
দেন শুদ্ধ কৃষ্তশিক্ষা | 
জাতি, ধন, বিদ্যা, বল না করে অপেক্ষা ॥ 
শ্রীমত্তাগবত এবং শ্রীমত্তগবদণীতায় শ্রীকৃষ্ণের পবিত্ৰ পরিশুদ্ধ জ্ঞানের 
উপলব্ধি যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে, সেই শিক্ষা তিনি তখন মানুষকে প্রদান 
করে থাকেন ৷ এই সমস্ত অচিস্তযনীয় কৃপা বিতরণের সময়ে, তিনি মানুষের 
জাতি, জড়জাগতিক ধন-এখ্্য, পার্থিব জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি, কিংবা দেহবল 
কিছুই বিচার বিবেচনা করেন না | 
(৯) 
অমনি ছাড়ে মায়াজাল | 
গৃহে থাকো, বনে থাকো, না থাকে জঞ্জাল ॥ 
এখন, প্রিয় বন্ধুরা, সমস্ত মায়াজাল বন্ধন ছিন্ন করে ফেলো ৷ যদি গৃহস্থ 
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(১) 
‘দয়াল নিতাই চৈতন্য" ব'লে নাচ্‌ রে আমার মন ৷ 
নাচ রে আমার মন, নাচ রে আমার মন ॥ ন 
“দয়াল নিতাই চৈতন্য” পবিত্ৰ নাম জপকীর্তন করতে করতে, ওরে 
আমার মন, নাচতে থাকো! ওরে আমার মন, নাচতে থাকো! ওরে আমার 
মন, তুমি নাচতে থাকো! 
(২) 
(এমন দয়াল তো নাই হে, মার খেয়ে প্রেম দেয়) 
(ওরে) অপরাধ দূরে যাবে, পাবে প্রেমধন | 
(ও নামে অপরাধ-বিচার তো নাই হে) 
(তখন) কৃষ্ণ-নামে রুচি হবে, ঘুচিবে বন্ধন ॥ 
আহা! শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুর মতো এমন দয়াময় অন্য কোনওখানে 
আর নাই হে! জগাই আর মাধাই-এর কাছে তিনি মার খেয়েছেন আর 
তবুও তাদের দিচ্ছেন ভগবৎ-প্ৰেম! আহা! যখন তোমার সব অপরাধ দূর 
হয়ে যাবে, তখন তুমি শ্রীভগবানের প্রেমধন পেয়ে যাবে! কিন্তু 
শ্রীচৈতন্যদেব এবং শ্রীনিতাই প্রভুর এই মহানামের মধ্যে কোনও 
অপরাধ-বিচার করা হয় না! একবার তুমি শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যপবিত্র মহানামের 
রুচি লাভ করলেই, এই জড় জগতের বন্ধন দশা ঘুচে যাবে! 
(৩) 
(কৃষ্ণনামে অনুরাগ তো হবে হে) 
(তখন) অনায়াসে সফল হবে জীবের জীবন | 
(কৃষ্ণরতি বিনা জীবন তো মিছে হে) 

(এসে) বৃন্দাবনে রাধা-শ্যামের পাবে দরশন ॥ 
নাত, অনুরাগ হলেই, তখন 
নামের প্রতি ণ অনুর ; 

যায়! আহা! শ্ৰীকৃষ্ণের প্ৰতি প্রেম ভালবাসা ছাড়া, মানুষের জীবন তো 
মিথ্যা হয়ে যায়! যদি শ্ৰীগৌৱাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপায় শ্ৰীকৃষ্ণণেমের আস্বাদন 
র অস্তিমকালে শ্রীবৃন্দাবনধামে এসে তুমি 





গো্ৰুম দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতক্ৰুকুঞ্ ১৯৫ 


শ্ৰীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত 
জীবনকাহিনী 


সন্তান ছিল। আমরা জানি কিভাবে একটিমাত্র সন্তানই কিভাবে মা-বাবাকে 
ব্যতিব্যস্ত করে রাখে, সুতরাং আমরা যথার্থই অনুমান করতে পারি, তেরোজন 
সন্তানাদি নিয়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কতখানি ব্যতিব্যস্ত 1 লেন ৷ 

আশ্চর্যের বিষয় যে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দৈনিক চৌষষ্টি মালা মহানাম 
জপ করতেন, কত বই এবং গান লিখেছিলেন, এবং, তা সত্ত্বেও, সমগ্র নামহট্ৰ 
প্রচার আন্দোলন প্রতিষ্ঠা এবং সক্রিয়ভাবে প্রচারকার্য চালিয়ে গেছেন ৷ মনে 
করা যেতে পারে যে, একশো বছর আগে ছাপাখানা তো হয়েছিল একটা নতুন 
উদ্ভাবনা শ্রীল ভক্তিবিনোদ নিত্যনিয়ত মুদ্রিত শব্দসম্ভারের মাধ্যমে কাজে 
লাগিয়েছিলেন। তাই, শ্রীনামহট্রের প্রসারকল্পে, তিনি একটি সমাচার পত্রিকা 
'গোদ্রুম কল্লাটবী' প্রকাশ করেছিলেন ৷ 

শ্রীগোদ্রম কল্লাটবী পত্রিকার একটি বিশেষ আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য এই যে, শ্রীল 
তক্তিবিনোদ ঠাকুর যে-ভঙ্গিতে এটা লিখতেন-_ঠিক যেন তার পাঠকবর্গের 
সঙ্গে কথা বলতেন ৷ এটাই ছিল একটা সমাচারপত্রের অনবদ্য ভঙ্গিমা, ভাব 
বিনিময়ের এক অতীব ঘরোয়া প্রচেষ্টা | যখনই এটা আমি পড়ি, আমার মনে 
হতে থাকে যেন আমি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কণ্ঠস্বর, তার দৃষ্টিভঙ্গী, এবং 
তীর ভাবনা-চিন্তা সবই আমি শুনতে পাচ্ছি | আমার বিশ্বাস, যেসব ভক্ত এটি 
পড়েছে, তীরাও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছ থেকে তার বাণী শুনতে শুনতে 
তার আস্বাদন উপভোগ করবেন এই অনবদ্য আন্তরিকতার মাধ্যমে ৷ 

বাস্তবিকই, একভাবে চিন্তা করে দেখলে, শ্রীল প্রভুপাদই আমাদের এই 
গোদ্রুম কল্লাটবী দিয়েছেন। তিনি ‘গৌড়ীয় পত্রিকা" নামে সাময়িক পত্রধানির 
সম্পাদক ছিলেন, যার মধ্যে তিনি ‘গোদ্ৰুম কল্লাটবী' পত্রিকার চারখানি সংখ্যা 
ংযোজন করে দিয়েছিলেন ৷ আমি সেটি বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ 


করেছিলাম | 








১৯৬ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


নামহট্টের ইতিবৃত্ত 


(শ্ৰীমৎ ভক্তিরাঘব স্বামী রচিত) 


Fada লক্ষ্য এবং প্রচার উদ্দীপনার উৎস-সূত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 
সময় থেকেই খুঁজে পাওয়া যেতেই পারে, যখন শ্রীমন্াহাপ্রভু তার আন্দোলনের 
অগ্রগণ্য প্রচারক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে তার সেই বিখ্যাত 
আদেশটি দিয়েছিলেন ৪ 

শুনো শুনো নিত্যানন্দ, শুনো হরিদাস ৷ 

সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥ 

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা । 

বলো কৃষ্ণ, ভজো কৃষ্ণ, করো কৃষ্ণশিক্ষা ॥ 
(শ্রীচৈতন্য ভাগবত, মধ্যলীলা, ১৩/৮-৯) 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকটিত লীলাবিলাসের কয়েক শত বছর পরে, মহান্‌ 
আচার্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তখন শ্রীমনুহাপ্রভুর প্রারন্ধ কর্মের ব্রত গ্রহণ 
করেছিলেন, এবং শ্ৰীনামহট্ট প্রচারকর্ম প্রসঙ্গে তিনি নিম্নোক্ত কথনগুলি লিপিবদ্ধ 
করেনঃ 





বড় সুখের খবর গাই 
সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদ নিতাই । 

“আমি মহা সুখের খবর গেয়ে শোনাচ্ছি। সুরভীকুঞ্জ নামে পরিচিত 
জায়গায়, শ্রীনবন্থীপে, পবিত্র মহানামের হাট এখন খোলা হয়েছে-এবং 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং হয়েছেন তার মালিক ৷” (বৈষ্ণব সিদ্ধান্তমালা) 

শ্ৰীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাবশে, সেই একই ধরনের 
প্রচার কাৰ্যের উন্মাদনা যা সমগ্র পৃথিবীকে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে প্লাবিত 
করতে সাহায্য করতে পারে, সেটি নামহট্ট কার্যক্রমের ধারায় প্রবর্তিত 
হয়েছিল শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামীর পরিচালনা এবং উদ্যমেই এই কর্মসূচী 
ভক্তবৃন্দের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল ৷ 


শ্রীনামহট্টের ত্ৰিশতম বার্ষিকী 


২০০৯ সালটিতে ইসকন মহানন্দে শ্ৰীনামহষ্ট সংগঠনের ত্রিশতম বার্ষিকী 
উদ্যাপন করে | 
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প্রথম AAG সংঘ 


শ্ৰীনামহ্ত সঙ্ঘের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে, যখন একদল উৎসাহী গ্রামবাসী যারা শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের 
কাছে বসবাস করতো, প্রথমে তারাই প্রথম নামহন্ট সঙ্ঘটি নথিভুক্ত করেছিল ৷ 
সেই বছরের প্রথম দিকে, শ্রীমৎ জয়পতাকা মহারাজ কয়েকজন ভক্তকে নিয়ে 
এবং মহারাজ তার অভিলাষ নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন যে, 
‘গোদ্ৰুম কল্পাটবী’ পত্রিকায় বর্ণিত নামহট্ট সংস্থা শুরু করবার জন্য । এ 
পত্রিকাটি ১৮০০ সালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামহট্রের প্রতিষ্ঠাতা নির্দেশক 
রূপে প্রকাশ করেন | সেটাই নামহন্ট প্রচার প্রকল্পের ভিত্তিমূলক নির্দেশিকা হয়ে 
ওঠে | যেহেতু 'গোদ্রুম কল্পাটবী’ মূল বাংলা থেকে তখনও ইংরেজিতে 
অপরিচিত বিষয় হয়ে ছিল । আমি এক বছরের জন্য নতুন ভক্ত বিভাগের 
অধিকর্তা ছিলাম, তাই উপরোক্ত ইষ্টগোষ্ঠীতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলে, 
আমি যোগ দিতে আগ্রহী হই, যাতে এ প্রকল্পটির বৃহত্তম সম্ভাবনার কিছু আভাস 
পেতে পারি । 





যৎসামান্য সুচনা 


কয়েকজন ভক্ত ছিল, খুবই সামান্য সুযোগ সুবিধা ছিল, এবং কোনই অর্থ 
স্থান কিংবা বাজেট ছিল না ৷ এই নতুন বিভাগটির জন্য যে ঘরগুলি পাওয়া 
গেছিল, সেগুলি ছিল চক্র ভবনের নীচতলায় ৷ আমি সেই বাড়ির একেবারে 
পূৰ্ব দিকে দুখানি ঘর পছন্দ করেছিলাম-একটি ঘর অফিসের জন্য এবং অন্যটি 
আমার বসবাসের জন্য ৷ 

প্রথমদিকে, শ্ৰীনামহট্ট কর্মসূচী ছিল মন্দির পরিচালনা থেকে পৃথক, এবং 
তার অর্থ সংস্থা হতো মূলত শ্রীমৎ জয়পতাকা মহারাজের দ্বারা | তখনকার 
দিনে, এবং আমি যতদিন পর্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুরে সেবা নিয়োজিত ছিলাম, 
১৯৮৬ সাল পর্যন্ত, আমাদের কোনও মোটরগাড়ি যানবাহন, কমপিউটার, সেল 
ফোন, এমনকি ক্যামেরাও ছিল না-শুধুমাত্র ছিল কয়েকটি বাইসাইকেল | 
নামহট্টের প্রচারকমণ্ডলীকে বাসে, ট্রেনে বা নৌকোতে যাতায়াত করতে হতো, 


১৯৮ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


কিংবা গরুর গাড়িতে, বা পায়ে হেঁটে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা এবং আসামের 
বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে হতো ৷ 

কার্যক্রম যতোই বাড়তে থাকলো, নামহট্ট বিভাগে অনেক বেশি প্রচারক 
কর্মীরা যোগ দিতে এগিয়ে এল, তখন থেকে আরও আরও বেশি জায়গা 
আমাদের দরকার হতে লাগল ৷ সেই সবই চক্র ভবনের নিচের কুঠিতে ক্ৰমশ 
ব্যবস্থা করে নিতে হয় | ওখানে নামহট্ট কার্ধালয়টি অনেক বছর ছিল, খানিকটা 
গুপ্ত অবস্থায় এবং সাধারণের কাছে অজানা অচেনা | 


শ্রীনামহট্ট নিয়ে বিভ্রান্তি 


নামহট্টের বিকাশ পর্যায়ের প্রথম দিকে, এর কর্মসূচী খুব সহজে বোঝা 
যেতো না এবং কখনও তেমনভাবে প্রশংসিতও হয় নি, সাধারণ ভক্তমহলে | 
কারণ এই সংগঠনটিতে সাধারণত যেসব ভক্তেরা যোগ দিতো, তারা 
অধিকাংশই আমাদের মন্দির সীমানার বাইরেই বাস করতো ৷ মন্দিরের 
অধিবাসী ভক্তদের পাওয়ার জন্য বেশ খানিকটা সংগ্রাম করতে 
হয়েছিল-_ এমনকি প্রশাসন কর্তৃপক্ষকেও এই কর্মসূচী স্বীকারে বিশেষ চেষ্টা 
করতে হয়েছিল। প্রথমদিকে, আমাকে নামহট্টের গভর্নিং ডিরেক্টর পদবী 
পরিচয় দেওয়া হয়েছিল, তবে অচিরেই সেটি পরিবর্তন করে তার চেয়ে স্বল্প 
ভীতিপ্রদ পরিচয় “নামহট্ট আঞ্চলিক পরিচালক” করা হয়েছিল ৷ 

যখন ১৯৮০ সালে আমরা সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, প্রথম নামহট্ট সম্মেলন 
করা হবে_-ফেটা পরে হাজার হাজার নামহট্র ভক্তদের উপস্থিতিতে একটা 
বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়ে দাড়িয়েছিল-শ্রীমায়াপুরধামের প্রশাসকেরা সেই 
অনুষ্ঠানটি সম্বন্ধে কিছু অসুবিধা বোধ করেছিলেন, যেহেতু সেটি খানিকটা TOA 
উদ্যোগে মূল প্রশাসকের ব্যবস্থাপনার বাইরেই সংগঠিত হচ্ছিল। নামহটের 
আঞ্চলিক নির্দেশক রূপে, আমি মন্দিরের মূল অধিপতিকে সেই সম্মেলনে 
আমন্ত্রণ জানাতাম_ যেহেতু তার সীমানার মধ্যেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো | 
আমার আরও মনে পড়ে একটি ae গ্রন্থপ্রচার টেবিল সেখানে 
আলোচনাচত্র চলাকালীন বসানো হয়েছিল শ্রীগৌরপূর্ণিমা উৎসবের একটি 
অদস্বরূপ এবং অতি অল্প বিদেশী ভক্ত নামহট্ট অনুষ্ঠানের সামিল হতে 
পারতেন। তবে ক্রমশ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এবং তীর ভক্তবৃন্দের কৃপায়, 
ae কাৰ্যসূচী ক্ৰমশ আরও সুসংবদ্ধ এবং সৰ্বজনস্বীকৃত উদ্যোগ হয়ে 

| 


গোদ্র দ্বীপের বাঞ্ছাকল্পতরুকুঞ্জ ১৯৯ 


TIT সম্মেলন 


নামহটউ্ট সদস্যদের নিবিড় সম্পর্ক সম্বন্ধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং তাদের 
দ্বারা মহানাম প্ৰচারকাৰ্যে অনুপ্রাণিত করার জন্য, তা ছাড়া, নিত্য নতুন AAT 
সজ্ঘ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে, নামহট্ট কার্যালয় থেকে একটি বাৰ্ষিক সম্মেলন 
সংগঠিত হয়েছিল ৷ সাধারণত শ্রীমদ্‌ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের ব্যাসপূজা 
উৎসব উদ্যাপনের ঠিক আগে কিংবা ঠিক পরেই এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত 
হতো । সেই সম্মেলনটি বিপুল অনুষ্ঠান হয়ে উঠতো ৷ পশ্চিমবঙ্গ এবং 
উড়িষ্যার দূরবর্তী গ্রামগুলি থেকেও নামহট্ট গোষ্ঠীর ভক্তেরা আসতেন | 
প্রত্যেক গোষ্ঠীর সঙ্গেই তীদের নিজ নিজ বর্ণাঢ্য পতাকা নিশান সহ তাদের 
গ্রামের নাম এবং জিলার নাম প্রদর্শন করতেন ৷ বিভিন্ন ধরনের পুরস্কারাদি, 
যেমন মৃদঙ্গ, করতাল, শ্রীবিগ্রহের পোষাক পরিচ্ছদ, গ্রন্থাদি, ইত্যাদি 
উল্লেখযোগ্য নামহট্র সংঘগুলিকে উৎসাহিত করবার জন্য বিতরণ করা 
হতো-_তাদের একনিষ্ঠ সাধনা এবং মহানাম প্রচার উদ্যোগের স্বীকৃতি স্বরূপ ৷ 


অগ্রগণ্য ভক্তবৃন্দ 

খ্ৰীনামহট্ট কার্যক্রমের দুজন পথপ্রদর্শক ভক্ত ছিলেন শ্রীগৌরাঙগপ্রেম প্রভু 
(যিনি পরে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেম স্বামী মহারাজ নামে, এবং এখন 
তিনিই নামহট্র দপ্তরের প্রধান) এবং ছিলেন গৌরচন্দর প্রভু, যিনি বর্তমানে 
নামহন্ট সংস্থার প্রবীনতম প্রচারক এবং শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেম মহারাজের সহযোগী 
ভক্ত । তারা দুজনেই শ্রীনামহট অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিগত ত্রিশ বছর যাবৎ সংশ্লিষ্ট 
এবং এই উদ্যোগের সর্বশ্রেষ্ঠ পরমোৎসাহী পথপ্ৰদৰ্শক | পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
অন্যান্য পথপ্রদর্শকেরা ছিলেন শ্রীশ্বেতদ্বীপ প্রভু, শ্রীব্রজরাজ প্রভু, এবং 
শ্ৰীকোলদ্বীপ প্ৰভু, তা ছাড়া অন্যান্য অনেকে | 


যখন আমি তখনও নতুন ভক্ত বিভাগের প্রধান ছিলাম, একদিন একজন 
বয়স্ক মানুষ লম্বা জটাজুটধারী এসে আমার অফিসে হাজির হন। তার প্রায় 


আশি বছর বয়স এবং বেশ কিছু বছর হলো, তিনি আসামে একটি গুহায় বাস 
করতেন। কয়েকজন পর্যটন ধর্মপ্রচারকের কৃপায়, তিনি একখণ্ড ‘ব্যাক টু 


২০০ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


গডহেড' পত্রিকা হাতে পান, এবং সেটি পাঠ করবার পরে, তিনি অবিলম্বে 
শ্রীমায়াপুরে চলে আসেন এই চিন্তা নিয়ে যাতে তিনি সর্বসময়ের জন্য একজন 
ভক্ত হয়ে ইসকনে যোগ দিতে পারেন ৷ আমরা জানতাম, এ লোকটিকে নিয়ে 
আমরা কী করব, যেহেতু তিনি তো বেশ বৃদ্ধ হয়ে গেছিলেন এবং আমাদের 
অন্য সমস্ত ভক্তগণ ছিল অল্পবয়সী । তিনি নিশ্চয়ই বহু বছর ধরেই তার 
জটাজুট কেশ ধারণ করে রয়েছেন, কারণ জটাটি খুলতেই সেটি ঘরের মেঝে 
পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছিল | মন্দিরে তার প্রথম রাতে, তিনি চক্রভবনের বারান্দায় 
মেঝেতে শুয়ে থাকতেই চেয়েছিলেন | পরদিন, আমরা তার সঙ্গে গভীরভাবে 
হয়ে কঠিন জীবন যাপন করতে পারবেন। কিন্তু তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে 
সারাদিনের জন্য সেবা দিতে চান তাই আমরা তাকে বললাম যে, তার সমস্ত 
চুল তাকে কেটে ফেলে আসতে হবে | তৎক্ষণাৎ তিনি কাছেই গঙ্গার দিকে 
গেলেন, তীর চুল কামিয়ে ফেললেন এবং একেবারে পরিপূর্ণ একজন ভক্তবেশে 
ফিরে এলেন ৷ তারপর থেকেই, “দাদু” নামহট্ট প্রচার প্রকল্পে যোগ 
দিয়েছিলেন ৷ স্থানীয় গ্রামগুলিতে প্রত্যেকটি নামহট্ট অনুষ্ঠানেই তিনি যোগ 
দিতেন এবং পরমোৎসাহে সর্বসমক্ষে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেক মানুষকে পুণ্য 
হরিনাম সংকীর্তনে উদ্বুদ্ধ করতেন | নামহট্ট কর্মসূচীর মধ্যে বাস্তবিকই তিনি 
বিশেষ উৎসাহী ভক্তদের মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠেন । 


নামহট্ট গোষ্ঠীগুলির নথিভুক্ত ব্যবস্থা 











সজ্ঘটির রেজিষ্ট্রেশন করাতে চাইতো । পদ্ধতিটা ছিল সহজ, টাদাও সামান্য, 
এবং বিধিনিয়ম ছিল নগণ্য | একই গ্রামের অন্তত পাঁচজন মানুষ একত্র হলেই 
একটা সঙ্ঘ রেজিস্টার্ড করা যেতো ৷ যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছিল-_প্রতি 
সপ্তাহে একদিন গ্রামে হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠান এবং শ্রীল প্ৰভুপাদের গরস্থাবলী 
থেকে পাঠ শ্রবণ | এইসব সঙ্ঘগুলির সদস্যেরা কয়েক মালা কৃষ্ণনাম জপ 
করতো এবং শ্ৰীধাম মায়াপুর দর্শনে আসতো | এই সবই ছিল সহজসাধ্য ৷ 
যখনই সম্ভব, আমরা তাদের গ্রামে পরিদর্শন করে আসতাম | অনেক মানুষ 
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ভগবত্তুক্তি চৰ্চা করছে দেখে খুব উৎসাহবোধ হতো ৷ প্রথম কয়েক বছরের 
মধ্যেই আমরা এক হাজারেরও বেশি নামহষ্ট সঙ্ঘ রেজিষ্টরি করেছিলাম । 


ংস্কার পত্র 


নামহট্ট প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমে আরও বেশি মানুষকে সম্মিলিত করবার 
উদ্দেশ্যে, শ্রীজয়পতাকা মহারাজ “সংস্কারপত্র”" নামে চিত্তাকর্ষক অভিনব 
পদ্ধতি প্রবর্তন করেন । এটা ছিল নামহট্টের অনুমোদিত “শপথ কাৰ্ড", যার 
মাধ্যমে কোনও মানুষ শপথ করবে যে, প্রতিদিন সে অন্তত আটমালা হরেকৃষ্ণ 
মহামন্ত্ৰ জপ চর্চা করবে প্রত্যেকটি মধ্যানুষ্ঠান হয়ে গেলে আমরা দেখতাম 
প্রায় শতাধিক, কখনও সহস্রাধিক, উৎসাহী মানুষ সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়েছে 
তাদের প্রতিজ্ঞা জানাতে এবং তাদের কার্ড নিতে । অনেকেই সেই কার্ড 
বছরের পর বছর কাছে রেখে দিয়েছে এবং শ্রীধাম মায়াপুরে এলেই তারা 
মহানন্দে AIT প্রচারকদের সেটি দেখাতো যা--তখনও তাদের বেশ মনে 
থাকে--কখন কোন্‌ দিনে সেই সংস্কারপত্র কার্ড তারা সংগ্রহ করে ছিলেন | 


উত্তরবঙ্গ পরিভ্রমণ এবং জার্মান বাস 


তাদের নিয়ে একটি পরিক্রমা হতো, যাতে শ্রীজয়পতাকা মহারাজ তার নিজের 
জন্য বিশেষ একটি জার্মান বাসে চেপে যেতেন | বাসটিতে মহারাজের জন্য 
একটি বিছানা ছিল, কারণ অনেক জায়গায় কোনও রকমের আয়োজন থাকতো 
না। 

এই বাসটি চালানোর জন্য, গাড়ি চালানোর ভাল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিদেশী 
ভক্তদের বেছে নেওয়া হতো ৷ একবার সর্ব সময়ের জন্য কোন ড্রাইভার অসুস্থ 
হয়ে পড়ে, তাই সে গাড়ী চালাতে পারেনি ৷ আমি যখন কলকাতায় থাকতাম, 
তখন আমি গাড়ি চালানোর লাইসেন্স নিয়েছিলাম, তবে অত বড় বাস আমি 
কোনও দিন চালাইনি | তবুও আমি বাসটি চালাতে চাইলাম এবং বেশ কিছু 
দিন আমি জয়পতাকা মহারাজের ড্রাইভার হয়েছিলাম । পরিভ্রমণের পরে, 
আমি শুনে সুখী হলাম যে, মহারাজ বলেছেন--আমার বাস চালানো ভারী 
সুন্দর হয়েছিল-_অন্যান্য ড্রাইভারদের চেয়ে ৷ 

বার্ষিক বাসযাত্রার ফলে নামহট্টের প্রচার ক্রিয়া বেশ বেড়ে গেছিল ৷ বহু 
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নতুন ভক্ত যোগদান করছিল | বহিত্রমণের সময়ে বিশাল মণ্ডপ অনুষ্ঠান হতো, 
সেখানে হাজারে হাজারে দর্শক আসতো | অভিযানগুলির ব্যবস্থা করবার জন্য 
অনেক চিন্তা ভাবানা করতে হতো, সে-কাজ বাঙালী প্রচারকেরাই প্রথমদিকে 
করতো ৷ পরে নামহট্ট সজ্ঘের সদস্যেরা আমাদের অভিযান পর্বের কাজ বেশ 
বুঝে নিয়েছিল এবং নিজেরাই সব আয়োজন করে নিতো । কখনও-বা এইসব 
অভিযানে পঞ্চাশ জনেরও বেশি ভক্ত শ্রীজয়পতাকা মহারাজের সঙ্গে পরিভ্রমণ 
করতেন। 


শ্রীমৎ জয়পতাকা মহারাজের 
সঙ্গে প্রচার অভিযান 


নামহট্ট অনুষ্ঠান পর্বের প্রথম থেকেই, এখনও পর্যন্ত, শ্রীজয়পতাকা মহারাজ 
ক্রমাগত নানা ধরনের বিপুল কৃচ্ছতা সাধনের মধ্যে জীবনযাপন করতেন, যাতে 
মহানাম প্রচার পর্ব প্রসারিত হতে পারে | আমার মনে আছে-__-কিভাবে মাঝে 
মাঝে তিনি বিদেশ থেকে এসেই হাওড়া স্টেশনে গিয়ে রাত্রের ট্রেন ধরে 
কোনও দূর গ্রামের অনুষ্ঠানে চলে যেতেন ৷ নিজেই সেখানকার মণ্ডপ খুঁজে 
নিয়ে এগুতেন, কখনও ছোট টর্চ জ্বালাতেন | কারণ প্রদীপ বা লণ্ঠন নিয়ে 
তেমন কেউ আসবার দরকার মনে করতো না | 

তখনকার দিনে গ্রামের আয়োজন ব্যবস্থাটি খুব সামান্য হতো । তবু 
মহারাজ সব রকম কষ্ট স্বীকার করেও স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছে গিয়ে তাদের 
স্থানীয় বাংলাভাষায় মহানামের মহিমা প্রচার করতেন | 

সারা বিশ্বে মহানাম প্রচারের দায়িত্ব থাকার জন্য এবং সারা পৃথিবীতে 
যোগাযোগ রেখে কাজ করবার জন্য, জয়পতাকা মহারাজ AAT পরিদর্শনের 
সময়ে একটি ল্যাপটপ সঙ্গে রাখতেন ৷ তখনকার দিনে ল্যাপটপ ব্যাটারী খুব 
শীগ্রি চার্জ কমে যেতো, তাই ভক্তরা বাসেই বিদ্যুৎ সংযোগ রেখে মহারাজের 
তিনি আরও ব্যাটারী চেয়ে রাখতেন ৷ মহারাজ প্রায়ই সন্ধ্যা পৰ্যন্ত কাজ করে 
দরকারী লেখাজোখা সেরে রাখতেন ৷ 

জয়পতাকা মহারাজ ভক্তদের যত্ন নিতেন | একবার নামহট্ট কাজের সময়ে 
একতলার ঘরে খুব কষ্ট হচ্ছিল । তখনই তিনি আমাকে তার নতুন কেনা 
দেওয়াল পাখাটি দিয়ে দেন আমার খুব ভাল লেগেছিল এই দৃষ্টান্ত ৷ 
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আজকের AAT 


নামহট্টের খুব প্রসার হয়েছে | নিজস্ব মন্ত্রণামগ্ডলী আছে | কৌন্তেয় প্রভু 
সচিব হয়েছেন । মায়াপুরে বিশাল নামহস্ট ভবন হয়েছে । এখানে শত শত 
ব্রহ্মচারী রয়েছে | তারা সারা দেশে পরিভ্রমণ করছেন ৷ শত শত ব্রহ্মচারী 


নামহট্টে কাজ করছে | 
নামহট্টের ভবিষ্যৎ 


ইসকনে এখন “কারা ভক্ত” এই ভাবধারা অনেক দৃঢ় ভিত্তিলাভ করেছে। 
এখন নামহট্ট ভক্তদের সকলকে মুগ্তিত মস্তক হতে হয় ৷ শিখা রাখতে হয় ৷ 
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২০৪ 
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বিশ্বপরিব্রাজকাচার্ষ 
শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের 
ক্ষিপ্ত জীবনী ও পরিচয় 


শ্রীল জয়পতাকা স্বামী আচার্ধপাদের জন্ম হয় আমেরিকার 
উইসকন্সিন প্রদেশের মিলওয়েকি অঞ্চলে ১৯৪৯ সালের ৯ই এপ্রিল | 
দিনটি ছিল রামনবমীর পরবর্তী পূণ্য একাদশী তিথি | তার পিতা ছিলেন 
একজন শিক্ষানবিস যাজক, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে যাজকীয় 
প্রশিক্ষণ পরিত্যাগ করেন ৷ এশ্বর্যমণ্ডিত এক পরিবেশে শ্রীল আচার্যপাদ 
প্ৰতিপালিত হন ৷ তীর পিতামহ ছিলেন একটি বিরাট রঙের কারখানার 
কোটিপতি মালিক ৷ 

বাল্যকাল থেকেই শ্রীল আচার্ধপাদ অসাধারণ মেধাবী ছিলেন ৷ 
দর্শনশান্ত্রে ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতি ছিল তার গভীর আগ্রহ ৷ তার 
বয়স যখন এগারো বছর, তখন তার পিতামহের উপদেশে ঈশ্বরের নাম 
জপ করার মাধ্যমে তার এক কঠিন চর্মরোগের নিরাময় হয়েছিল ৷ 
নামে এক নামী কলেজে ভর্তি হন এবং অনায়াসে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান 
অধিকার করে স্নাতক উপাধি লাভ করেন ৷ তার এই উল্লেখযোগ্য 
কৃতিত্বের ফলে তিনি আমেরিকার বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
থাকা-খাওয়া, বই-পত্র এবং অন্যান্য খরচ সহ পড়াশুনা করার জন্য বৃত্তি 
পান | এই সময় তিনি বিখ্যাত ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভৰ্তি হন ৷ এখানে 
একদিন ক্লাসে একজন অতিথি-অধ্যাপকের কাছে বুদ্ধদেবের জীবনী 
সম্বন্ধে ভাষণ শুনে এত প্রভাবিত হয়ে পড়েন যে, পড়াশুনার প্রতি সব 
রকম উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন এবং আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার 
জন্য যথার্থ গুরুর অনুসন্ধান করতে থাকেন | পাশ্চাত্য দেশে কোন যথার্থ 
গুরুর সন্ধান না পেয়ে তিনি স্থির করেছিলেন যে, সদৃগুরুর সন্ধানে তাকে 
ভারতবর্ষে যেতে হবে ৷ 

তিনি যখন ভারতবর্ষে আসার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন, তখন তার সাথে 

















২০৬ শ্ৰীগোদ্ৰুম কল্পাটবী 


কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের 
কয়েকজন শিষ্যের পরিচয় ঘটে এবং সেই সূত্ৰে তিনি তাদের সাথে 
রথযাত্রা উৎসবে সান্ফান্সিস্‌কোতে যান। এর পরেই তিনি শ্রীল 
প্রভুপাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে মন্ত্রিয়েল মন্দিরে গিয়েছিলেন । এই 
সময় তিনি মন্দিরের তহবিল পুষ্ট করার জন্য কিছুকাল সেবামূলক কাজ 
করেছিলন । 

সেই সময় তিনি ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ 
ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করেন ৷ তীর নাম 
হয়_-জয়পতাকা দাস ব্রহ্মচারী । তারপর কিছুকাল তিনি শ্রীল 
প্রভুপাদের ব্যক্তিগত সেবার ভার পান এই সময়েই তিনি এখানকার 
মন্দিরের পূজারী রূপে নিযুক্ত হন এবং পরে তিনি মন্ট্ৰিয়েল মন্দিরের 
অধ্যক্ষরূপে কিছুকাল সেবা-কাজ করেন । তারপর শ্রীল প্রভুপাদের 
আদেশমতো কানাডার টরন্টো ও আমেরিকার চিকাগো শহরে দুটি মন্দির 
প্রতিষ্ঠার কাজে তাকে সাহায্য করেন | 

১৯৭০ সালে শ্রীল প্ৰভুপাদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর GAA মায়াপুরে ও 
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বিজড়িত স্থান বৃন্দাবনে ইসকনের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র 
স্থাপনের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির কাজের দায়িত্ব দিয়ে জয়পতাকা দাসকে 
ভারতে পাঠান ৷ 

জয়পতাকা দাস ভারতে এসে আরেকজন ভক্ত অচ্যুতানন্দ দাসের সাথে 
মিলিত হলেন ৷ তাঁরা দুজনে পথে পথে হরিনাম কীর্তন করতেন, ইসকনের 


“আজীবন সদস্য” সংগ্রহ করতেন এবং কলকাতার বিভিন্ন সভা-অনুষ্ঠানাদিতে 
ভাষণ দিতেন | 


সেই বছরেই তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট থেকে সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ 
করলেন ৷ তার নাম হল ঃ শ্ৰীমৎ জয়পতাকা স্বামী | এবার তিনি কলকাতার 





১৯৭১ সালে শীধাম মায়াপুরে ইসকনের আন্তর্জাতিক মূল মহাকেন্দ 
স্থাপনের জন্য জমি পাওয়া যায় । শ্রীল প্রভুপাদ জয়পতাকা স্বামীর হাতে 








গোদ্রুম দ্বীপের বাঞ্কাকল্পতরুকুর্জ ২০৭ 


মায়াপুর প্রকল্পের উন্নয়নের দায়িত্ব দেন শ্রীল প্রভুপাদ তাকে বলেছিলেন, 
“জয়পতাকা স্বামী, আমি তোমাকে ভগবানের ধাম দিলাম, এখন তুমি এর 
উন্নতি বিধান কর ৷” সেই সময় মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধামাধবের 
্রীবিগ্রহকে প্রতিষ্ঠা করা হয় | তখন তাদের দেখামাত্র শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামীর 
মনে পড়ে যায় যে, পাশ্চাত্য দেশে কৃষ্ণভক্তি প্রচারকালে তিনি একদিন স্বপ্নে 
তাদের আগেই দেখেছিলেন ৷ 

সেই থেকে জয়পতাকা স্বামী অক্রান্তভাবে ভারত ও পশ্চিমী দুনিয়ায় 
পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ও ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি নিযুক্ত হন | তিনি 
পূর্ব ভারতের বিভিন্ন ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের গ্রস্থাবলী প্রকাশ করতে থাকেন 
এবং এই সময় তিনি এদেশে প্রথম সংকীর্তন দল গঠন করেন ৷ তিনি সারা 
ভারতে ইসকন ফুড রিলিফের কো-অর্ভিনেটরের পদে নিযুক্ত হন, এবং 
মায়াপুর-বৃন্দাবন ট্রাস্টের ট্রাস্টি মনোনীত হন ৷ বাংলাদেশে যুদ্ধের পর উদ্বান্ত 
ও ক্ষুধার্ত মানুষদের জন্য তিনি ভারতে “ইসকন ফুড রিলিফ” প্রকল্প প্রবর্তন 
করেন ৷ গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র 
জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বছরে চার লক্ষ থালি পুষ্টিকর প্রসাদ বিতরিত 
হয়ে আসছে । ১৯৭৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদ তার কয়েকজন উর্ধ্বতন শিষ্যের 
সাথে সমমর্যাদায় ভূষিত করে তাকে দীক্ষা কার্ষের দায়িত্ব দেন ৷ বর্তমানে 
সারা পৃথিবীজুড়ে তার অগণিত শিষ্য রয়েছে ৷ ১৯৭৮ সালে বন্যার সময় 
থেকে ভারতের গ্রাম-গঞ্জের মানুষের কাছে তিনি এক সুপরিচিতি ব্যক্তি এবং 
তাদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন তারপর থেকে বিভিন্ন সময় তিনি নিজের 
গ্রামবাসীদের কাছে প্রয়োজনীয় আহাৰ্য সামগ্ৰী পৌছে দিয়েছেন। ভারতের 
মানুষদের প্রতি তার এই নিঃস্বার্থ সেবার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এদেশের কয়েকজন 
বিচক্ষণ ব্যক্তি হাজার হাজার গ্রামবাসীর স্বাক্ষর সম্বলিত এক আবেদনপত্র পেশ 
করেন সরকারের কাছে--তাকে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য করার জন্য ৷ 
সেই অনুসারে ভারত সরকার তাকে ভারতীয় নাগরিকত্ব দান করেন | 

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তিনি নিরলসভাবে সারা পৃথিবীব্যাপী হরিনাম প্রচার 
করে চলেছেন ৷ এই সময় তার কাজ ছিল নতুন শিষ্যদের দীক্ষাদান, অন্যান্য 
ভক্ত-শিষ্যদের অনুপ্রাণিত করা এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার ও 
প্রসার ঘটানো । তীর সুদক্ষ পরিচালনায় ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে 
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ব্যাঙ্ককে ইসকনের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শ্রীল প্রভুপাদের পাঁচটি গ্রন্থ স্থানীয় 
ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও সেই সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্র 
নেপালের এক অভিজাত অঞ্চলে ইসকনের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শ্রীল 
আচার্ষপাদ স্বয়ং এই মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব-বলরাম-সুভদ্রার শ্রীবিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা করেন ৷ তার পরিচালনায় দক্ষিণ ভারতে ইসকন প্রভূত উন্নতি লাভ 
করে | তারই উদ্যম ও পরিচালনায় তামিলনাড়ুতে কানাড়ি ও মালয়ালম ভাষায় 
অনুদিত শ্রীল প্রতুপাদের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ৷ তার প্রচেষ্টাতেই আজ অসমের 
গুয়াহাটিতে ইসকনের একটি সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়েছে শ্রীল আচার্যপাদের 
আর একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত ও 
প্রচারিত এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্তৃক পুনঃপ্রচারিত নামহট্ট সংঘের 
পুনরুজ্জীবন। এই AAT মাধ্যমে বাংলা, উড়িষ্যা, অসম ও বিশ্বের এক 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অমৃতবাণী প্রচারিত হচ্ছে। 

শ্রীল আচার্ষপাদের সাম্প্রতিককালের আরেকটি বিশেষ কাজ হল অধুনা 
ংলাদেশে শ্রীল পুণ্ডৱীক বিদ্যানিধির আবির্ভাবস্থল শ্রীপুগুরীক ধামের 
পুনরুদ্ধার । এখানে তিনি স্বয়ং শ্রীশ্রীবার্ষভানবীদেবী-মুরারি ও শ্রীগৌরাঙ্গের 
শ্ৰীবিধ্ৰহ প্ৰতিষ্ঠা করেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী আবির্ভাব উৎসব 
উপলক্ষ্যে তিনি ইসকন আয়োজিত ৬০০০ কিলোমিটার পদযাত্রার উদ্বোধন 
করেন। বর্তমানে তিনি ইতিমধ্যেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর রচিত 
“বৈষ্ণব কে?” নামক কবিতা-গথটি অনুবাদসহ ভাষ্য প্রকাশিত করেছেন | 
শ্ৰীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস সম্পর্কিত বিভিন্ন শাস্ত্ৰাদি থেকে 
সঙ্কলিত আর একখানি স্থের রচনাকার্যও প্রায় শেষ, শীঘ্রই তা প্রকাশিত হবে | 

শ্রীল জয়পতাকা স্বামীর দিব্য-ভাবময় কাজকর্মের মধ্যে আছে ত্রিতাপ-ক্লি্ 
৮785 551 ছোট বড় সব ভক্তের তিনি শ্রদ্ধার 

| 

১৯৭৯ সালে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী শ্রীধাম মায়াপুরে নামহট মাধ্যমে 
RATS নাম প্রচার প্রকল্পটির সূচনা করেন | তারপর থেকে উত্তরোত্তর তিনি 
THRE ভাবধারাটির ক্রমবিকাশে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এছাড়াও, শ্রীধাম 
মায়াপুরে সংকীর্তন বিকাশ মন্ত্রকের পুরোধার ভূমিকায় এবং বিশ্বব্যাপী অক্লান্ত 
পরিশ্রমের মাধ্যমে, শ্ৰীমৎ জয়পতাকা স্বামী সারা জগতের সর্বত্র নাম-সংকীর্তন 
প্রচার বিকাশে মহান উদ্দেশ্য সাধনে দুর্নিবার অনলস সেবা অর্পণ করে 











ত ৯. 033 = ০৬০৯ 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণনাম কীর্তন থচার-পরিক্রমার যে বৈপ্লবিক যুগান্তকারী এবং 
হয়েছিল ৷ আজকের দিনে আমাদের প্রায় সকলেই যখন মন্দিরগুলির বাইরেই বসবাস এবং 
কর্তব্যকর্ম করে চলেছি, তখন, ‘CHEN কল্পাটবী’ এমনভাবে প্রাঞ্জল পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে 
বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছে, যার মধ্যে দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত আন্দোলন ধারায় 
একান্ত প্ৰয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণে প্রত্যেকেই উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে | শতাধিক বছর আগে রচিত 
CET কয্লাটবী’ থেকে অতুলনীয় মূল্যবান, AT পথনির্দেশ.অর্জন করে পুণ্যপবিত্ৰ হরেকৃষ্ণ 

FIR সমস্ত ‘কৰ্মোদ্যোগী’ মানুষ সম্যক্ভাবে উপকৃত হবেন, এই/আশা ৷ _; 








